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'বিজ্ঞাগন। 


। 


মাঁদারণ ব্রাদাসমাজ হইতে ব্রদখঠীত গুস্তক 
গ্রফাশিত হইল । কয়েকটি!কাবণে এখথাি মুতন 
গীত পুস্তক এাকাম বরা, নিতান্ত আব্ণাক 
হইয়াছিন। প্রথমতঃ, এচ্ধিত গীত পৃশ্তক সব- 
লের শ্রায় গ্রত্যেক থানিতেই গাঁ বা অদদিক গরি- 
মাণেউত্রট সঙ্গীত গাণ্ত হওয়া যায়। কিশ্ব প্রত্েন্ 
ত্রাঙ্গ ও দ্াগসম।জের গক্ষে মেই মধল গুমিই 
ব্যবহ।র কর। আতিণয় আন্দুবিধার বিষয় । হুতরাৎ গেই 
সমঘ্য সঙ্গীত একট করিয়। শ্বতন একটানি পুক্তক 
ইবে ভলি হয়। দ্বিতীয়তঃ, গরচমিত কোন কোন 
সঙ্গীত পুস্তকে এগ্রকার দুষিত মতের গীত দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, থে একার পুক্তক কোন জেমেই 
্রা্ষমঘ।জে খ্ুবহ্বত হওয়া উচিত বোণ হয় না! 
তৃতীয়তঃ) অনেক গুলি একাণুযোগ্য বুম মর্গীত 


প্রাপ্ত হওয়াদথিয়াছে ।' এই,ঘকণ ও আগ খায়েশ 
কারণে এই দুতন অন্দমখীত পুস্তক গণি ৪ 
শা সি 











করিতে, বাধ্য হওয়। গ্রেল। পুস্তক থানি বিভিন্ন 
অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে । সঙ্গীত সকল উপযুক্ত 
ূপে শ্রেণীবদ্ধ কর! হইয়ছে। সুময়াভীবে অনেক 
ক্রটিরহিল বলিয়া আমর! বিশেষ ছুঃখিত » দিতীয় ।. 

ংস্করণে সে গুলি সংশোধিত হইবে, এ | 


কলিকাতা... )  * 
১৩ নং মৃজাগুর স্রীট একাঁশক। 
৯ মাঘ ১৮০০ শক। (. 344 


ত্রাঙ্গ সব ৪৯। 


, ভ্রম সংশোধন । 


ৃ ১৭৭ পৃষ্ঠা ৭ পংকতি 'অযস স্থানে "ভর হইবে 1 
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কলিকাতা; 


সাঁধারধ তরা্ধনমাজ ঘন্ধে সুপ্রিত। 


(টিটি 
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[1 ওণ 19 কম 00097017005, 


তুমিকা। 


প্কত যে মুর তুমি সর গীত ৫ রে চি 


১. বিছা লদীতাৎ পর] লঙ্গীতের উপর আর ঝিষ্তা 
_ নাই। কোন, বিভ্াই প্রাণের উপর এমন আধিপত্য 
'স্থাপন করিতে পারে না। মধুর সঙ্গীত কি যেন সম্মোহন 
যবে, কি'াপরূপ শক্তিতে প্রাণের আল! খুড়াইয়া | 
দেয়, ভীত ছুঃখ ছুর্দশার কফ্টময় স্যৃতির উপর আবরণ, 
ফেলিয়া দেয়, আবার কভু বা বহুকাল পরিত্যক্ত সুখের 
. ছায়াপাতে হনয় ভরিয়া ফেলে। সঙ্গীতের মোহিনী 

মায়ায় মানুষ কখনও হাসে, কখনও গম্ভীর ভাব ধারণ 
. করে, কখনও যেন তাহার প্রাণের অন্তত্তল হইতে দীর্ঘ 
: নিঃশাস বহির্গত€ হয়ঃ কিছুতেই চাগিয়া রাখিতে পারে না 
আবার কভু:বা মুগ্ধ, হইয়। গীত মাধুরী উপভোগ করে, 
অজ্ঞাতনারে হারের র্কাধ ভাজি মির গ্রধাহ গণদেশ 
'ভীসাইয়া ফেলে), 

কথিত আছে, গোলকথামে িলীসহউপবিউ নারায়ণের 
. নিকট নটনাথ মহাদেব বায ক মিলাইয়া! সঙ্গীত 
ক্লুরিতেছিলেন). তানলয়পরিশুদ্ধ দেবাদিদেব-কণনিঃশ্কাত 
সেই অপুর্ব সঙ্গীত যখন মুচ্ছণী| তুলিয়া উর্দে উঠিল, 
অমনি রাগ রাগিণী, ু্তিসান, হইয়া আবিভূতি, হর 


%৩ 


দেবকগ-স্থধায় বৈকুণ্টভবন পরিপূর্ণ হইয়া! গেল, আর 
মনি মুগ্ধ কমঙ্ীকাস্ত, চরণ হইতে পতিতণ্পাঁবনী মন্দা- 
কিনীর পুতধাঁরা বহির্গত হইল । 
কথিত আছে। 
প্রৃন্নাবন কেলিকুণ্ধে মুরলী রবে্পুঞ্জে পুঞ্জে, ৭ 
পুলকে শিহরি ফুটিত কুস্থম, যমুনা যেত উজান 1৮ 
,কথিত আছে, অফিউসের প্রাণোন্মারক্রী” সজীত- 

স্থধায় মোহিত হইয়া ঘমরাজ তাহার মৃত পত্তীর প্রা্মদান, 
করিয়া তীহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তাই কথায় 
বলে “গানাঁখ পরতরং ন হি।৮ প্‌ 

বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব প্রকার দ্গীত সংগৃহীত হইয়। 
এ পর্যাস্ত কোন পুস্তক প্রকাশিত নাই। অনেকে স্ুক্, 
কিন্তু দূরদ্েশে অবস্থিতি নিবন্ধন আধুনিক কবিগণের 
উত্তম সঙগীতনিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন না; তৎপর 
কোনু গানটা কে রচন! করিয়াছেন ইহ পরীয় জ্ঞাত হওয়া 
যায় না; এই সকল. অস্থবিধ৷ দূর করিবার জন্য আমবা 
আধুনিক ও পুরাতন সর্ব্বোণ্কৃষ্ট ও: প্রচলিত গীতাবলী 
সংগ্রহ করিয়া! প্রকাশিত করিলাম । ইংরাজদিগের দেশে 
কত রকম করিয়া তাহারা এক একটি সঙ্গীত প্রচার 
করে। আমরা তাই একটি একটি করিয়! গাঁন বাঁছিয়া 
বিবেচনা করিয়া এই সংগ্রহে প্রকাশিত করিলাম । প্রিয়- 
জনকে উপহার দিবার উপযুক্ত করিয়া মুদ্রিত করা ইল। 


৩০ 

যে সমস্ত স্বকবি ও সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়দিগের মশীত 

এই পুস্তকে একাশিত হইল, ভীহাদের দকলেরই নাম যথা- 

সাধ্য সংগ্রহ করিয়া গীতের নিঙ্গে দিয়াছি, দে জঙ্য পুনরায় 

তাহাদের নিকট গাঁস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

রারে বারে বসুজ্ঞাত বা অপরিজ্ঞাত' না লিখিয়া, যে সব 

গানের” রচয়িতাঁর নাম সংগ্রহ করিতে পাঁরিলীম না তাহা” 
দেরনিন্গে কিছু লিখ! হইল না, পাঠক বুঝিয়! লইবেন। 

" স্থানে"স্থানে মুদ্রাকব প্রমাদ রহিয়া খেল, পাঠক 

অনুষ্ঠিহ করিয়া সে ক্রণটা মার্জনা করিবেন। অলমতি- 

বিস্তুরেণ। 
কলিকাতা 
পৌধ ৩১৩ । ) নু 


সংগ্রহকার। 
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গ্রথম লাইন বর্ণশালান্থসারে 
অকুল ভব-দাঁগরে তাঁর হে গার হে 
অখিল ত্রঙ্গাগু-পতি প্রণমি চরণে তব, 
অঞ্চলের মণি এসরে নীলম্ণি 
অচল ঘন গহন গুণ গাঁও তাঁহারি 
অতীত গৌরব বাহিনি মম বাণি গাহ আজি হিন্দস্থান 
অনেক দিয়েছ নাথ, বাসন তবু পুরিল না 
অন্তরতর অন্তরতম তিনি ষে ভূলনা রে তার 
অন্বজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ 
অবিশ্রীস্ত ভাক তারে সরল ব্যাঁকুলাস্তরে 
অলি বাঁর বার ফিরে যায় 
অল্প লইয়া থাকি তাই মৌর যাঁহা যায় তাহা যায় 
অয়ি ভুবন মনোমোহিনি 
শয়ি সুখময়ী উ্ষে কে তোমারে নিরমিল 
অহঙ্কারে মত্ত সদ। অপার বাঁদনা 
আঁগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই 
আঁজি বাঙ্কলা দেশের হৃদয় হ'তে 
আদর করে ছদে রাঁথ আদরিণী শ্তামা মক 
'ান্তে জীবন জীবের জীবন যাই হে যমুনা জীবনে 
আমরা! বিলাঁত ফের্তা ক+ভাই 
আমরি কি পায় পাঁয় কানাই বলাই যাঁয় 
'আঁমাদের ব্যবস! পৌরহিত্য; 
আমায় ছ/জনায় মিলে পথ দেখায় বলে 
আমায় দে ম! পাঁগল ক'রে 
'আামাঁয় বোলো! ন! গাহিতে বোলো না 


পৃষ্ঠা। 
৬৪ 
৬৭ 
১৫৩ 
৫৮ 
তি 
৬ 
৫৩ 
৬৬ 
৫৭ 
৫৯ 
৯৬ 


৫২ 
৫৫ 
৩৪ 
২৪ 
১২২ 
১৩৯ 
১৭৮ 
১৩৮ 
১৮ 
১১৫ 
৮৪ 
২ 


15 


প্রথম পাইন বর্ণমালান্ূসারে 

আমার প্রাণ ভরা গ্রেম বিফলে গেল 

কামার মন ভুগালে যে কোথা আছে সে 

আঁমার মনের সাধ রহিণ মনে 
*আমুর যে মাঁতনা অধৃতনে, মন জানে, জানে প্রাণে 

আমার সাধ ন! মিটিল, আশা না গুরিল 
আমার সোনার বাংল! 

আমিই শুধুবইস্কু বাকি 

আমি একর মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে 
আমি গ্র ভয়ে মুদি না আঁখি, ছুখ বল্ব কি 

আমি নিশি দিন তোমায় ভাখবাসি 

'্ঁমি সহজে মিষ্িত হই পাপীর সনে 

আমি সাধে কীদি 

আমি হে তন্ন কপার ভিখারী 

"মায় মা সাধন দগরে 

আর কত দুরে আছ প্রভু, প্রেম গারাবার 

আর কত দুরে মে আনন্দ ধাম 

আর কারে ভাক্ব মা গো 

আর ত অজে যাধ না ভাই 

আহা, কত অপরাধ করেছি 

আহা কি মধুর নিশি, দশদিশি হাসি হাঁসি 

উঠ গো। ভারত,লক্গী 

উন গনেশ ঝুদে গজা। মতিচুর 

একই ঠাই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে খাদ 

একটা নতুন কিছু কর 
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প্রথম লাইন বর্ণগাঁপানগুসারে 
একটু আলো একটু আঁধার , 
একবাঁৰ তোরা মা বলিয়ে ডাক" 
এক রূপ-অরূপ-নাম-বরণ-অতীত 
এখনো! এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন 
এখনও এগ্রাণ আছে সই 
এখনো তারে চোঁথে দেখিনি 
এত ভালবাস থেকে আড়ালে 
এমন দিন কি হবে তাঁরা, 
এমন যাঁমিনী মধুর টাদিনী 
এ যৌবন জল-তরম্ন রোধিবে কে 
এবার তোর মর! গাঙে বান এসেছে 
এসরে কানাই কোঁথা আছ ভাই 
এসহে গৃহ-দেবতা 
এ বুঝি বশী বাজে 
ধর যে দেখা যায় আনন্দ-ধাম 
ও আমার দেশের মাটি 
ওগো শোন কে বাজায় 
ওদের বাঁধন যতই শক্তি হবে 
ও মা কেমন করে পরের থরে 
ও মা কেমন মা কে জানে 
ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাষ 
ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাঁধন-ুর্লভ 
ওহে দীননাথ কর আশীর্ধাদ 
ওহে ব্রজরাঁজ স্বপনেতে আজ 
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গ্রথম লাইন বর্ণমাঁলানুসারে 
ওছে তত্তসথা হরি ভগবান 
ক্ষই কৃষ্চ কোথা ক্কষ্ঃ আমার 'কষ্খধনে এনে দাও 
বত কাঁল পরে বল ভারত রে " 
কতুদিনে হবে সে গ্রেম সরা 
কত যে স্মুর্স তৃমি মধুর মর্দীত রে 
কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি 
কর তার ন'ম গাল, যতদিন দেহে রবে প্রাণ 
কাতর গ্লাণে ডাকি তৌমাঁয় তাই 
কালের প্রবাঁহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আগিঙ্গ হায় 
কীহা জীবন ধন, বৃন্দাবন প্রাণ 
কিকরে লোকের কথায় 
কি ছার আর কেন শাঁয়া, কাঞ্চন কায়া ত ববে না 
কি লৌক.বিগ্ভাসাগর মহাশয় 
কি হবে কি হবে হ'লকি একি দায় 
কে এসে যায় ফিরে ফিরে 
কেন এত ফুল তুলিলি সনি 
কেন কেন বাজে লে! ধীগী 
কেন তাঁরি তরে প্রাণ উধাও উধাও করে 
কেন ছুখ দিতে বিধি প্রেম নিধি গড়ি 
ফেন বাজাও কীকন কন কন কত ছল ভ/রে 
কেন রে বনের ফুল এ হাঁসি অধরে তোর 
কেন হেরেছিলাম তারে 
কেমনে ভুলিব তারে যে রূপ জাগিছে মনে 
কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু. বিনে 
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প্রথম লাইন 'বমাঁনাহদারে 

কে সং সাঁজালে বল তাঁই শুনি 
কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কীদায়ে 
কোটি কণ্ঠ গ্রাইছে তোমার অপার মহিমা . 
কোঁথা আছ দ্বেখ এসে মহামতি রামমোহন 
কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন 
কোঁথা তুমি, কোথ। তুমি বিশ্বপৃতি 
কোন্‌ দেশেতে তরুলতা 
কোলের ছেলে ধুলে! ঝেড়ে তুলে নে কোলে 
থোল মা! প্রকৃতি খোল ম ছয়ার 
গাইয়ে গণগতি জগবন্নন 
গাঁওরে মধুর নাম করুণা সিন্ধু ভক্তিধাম 
গাও হে তাঁহার নাম রূচিত ধার বিশ্বধাম্‌ 
গা তোলো গ! তোলো! বাধ ম! কুস্তল 
গ্রাম করে কাল পরমাযু গ্রতিক্ষণে 
ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিস্থ বহত দেশ 
ঘাটে বনে আছি আন্মনা যেতেছে বহিয়। সুমন 
চন্দন-চ্চিত নীল-কলেবর গীতবসন বনমালী 
চল্‌ বে চন্‌ সবে ভার্ত-সস্তান 
চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞন 
ছি ছি! তুমি কেমন সন্ধ্ামী 
ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখী 
অগত পিতা তুমি বিশ্ব-বিধাতা 
জাঁগো জাগো কুল-কুগডলিনী 

* জাগো পুরবামি, তগবত প্রেম-পিয়াদি 
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প্রথম লাইন বর্ণমালানুসারে 

াঁগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী, 
ফুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, . 

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে সেই,সত্য জানে 
"ততনয়ে তার তারিণী 

তব চরথ নিম়ে উৎসবময়ী শ্রাম ধরণী সরসা 
তমান পাশে কন্ক-লতা হেরে নয়ন জুড়াঁল রে 
তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত 
তার তার হরি দীনজনে 

তাঁরিণি, দিলে ন1 দিলে না দিন 

(তাঁহীবে) আরতি করে চ্জ তপন 

তুই ম! মোদের 'অগত আঁলো। 

তুমি কার কে তোমাঁর কারে বলরে আপন 
তুমি কি গোনপিত। আমাদের 

তুমি ত মা ছিলেভুলে, আমি পাগল নিয়ে সারা হই 
তুমি নির্দলকর মঙ্ষল করে মলিন মর্ধ যুছাঁয়ে 
তুমি বন্ধু তুমি নাথ নিশির্দিন তুমি আমার 

তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে 

তোমারই ইচ্ছা! হউক পূর্ণ করুণাশয় স্বামী 
তোমার গেহে পালিছ গেছে তুমিই ধন্য ধস্থ হে 
ভোমারি ভরে মা সপিচ দেহ 

তোমারি রাগিণী জীবন কু্জে বাঁজে যেন সদা বাঙ্গে গো 
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা 

তোরা গুনে ঘা আমার মধুর স্বপন 

ম্লান তোমা হেন কে হিতকারী 
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দাদ! অভি, কেন যাঁবি (সে ঘোর শশাঁনে রঃ ২০১ 
দিন গত কিন্ত নয় হে রাম তোমার চরণে এ দীন গত ২০৮ 
দিব অবসান হ'ল কি কর বসিয়া! মন পু 
দীনহীন জনে পাগী পরাধীনে, ৭ ৭৯ 
দীনের দীন জবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন রী ১৫ 
দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান দেহ গ্রীতি শুদ্ধ ভ্রীতি ৬৫ 
ননদিনী বলো নগরে ৪ ১৩৯ * 
নন্দলীল ত একদা একট করিল বিষম্‌ পণ ১৯২ 
নম বন্নভূমি শ্তামাজিনী প... ২৩৭ 
না চাহিতে দিয়েছ সকল 22৭৬ 
নাঁচে তালে তাঁলে সমীব হিল্লোলে ১৯৯ 
নাথ, ভূল না দাসীরে ১৫৬ 
নাথ, রাম কি বস্ত সাধারণ র্‌ ২০৭ 
নাহি সুর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশা জন্দর ” ১০৮ 
নির্মল সলিলে বহিছ সদা ১৩ 
নিশিদিন ভরসা রাখিস্‌ ওরে মন হবেই হবে ৪৩ 
নীরব ভারতে কেন ভাঁরতীর বীণা ১২ 
নীল আকাশে ধীর বাতাসে ১০৪ 
নীণ-বসনা যমুন1! ধাইছে ১৭৩ 
পাখি, এই যে গাহিলি গাছে ১৯৯ 
গাঁগনকে যে পাঁগল ভাবে ২০০ 
পাগলি আমার মা, আমার পাগল বাবা পু ১৩০ 
" প্রতিদিন তব গাঁথা গাব আমি স্থমধুর ৯২ 


প্রথম নাম গুকার গ্রণবরূপ আদি দেব ৫১ 
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প্রথম লাইন বর্ণমালানসাবে 

ভালবাসি বলে তারে হরিতে হয় বাসন] 

ভাঁলবাসিবে বলে ভালবাসি নে 
স্ভালবাঁসে তাই ভালবাসিতে আমে 

ভেবে মধি কি সন্বপ্ধ তোমার সনে 

মগন মবে গ্রেম-মধু পানে হে 

মন আমার দ্রিণ কাটালি মৃধা খোক্সালি 

মন চল জি্গণনিকেত্যন 

মন তোমার ভাবন1 কেনে 

মন তোশার্‌ অম গেল ন। 

মন্দ 'কুুম গন্ধ বহন পবন হিললোবে 

মন যদি মোর তুলে 

মনে কর শেষের মে দিন ভয়ঙ্কর 

মনের বাসনান্যদি গাঁবে গান 

মলিন পঞ্চিল'মনে কেমনে ডাঁকিব তোমায় 

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে 

মাঝে মাঝে তব দেখ! পাই 

মা তোমার এ কোন্‌ দেশী বিচার 

মায়ের দেওয়া মোটা কাপ্ড 

মিটিল সব ক্ষুধা তাহার গ্রেম-সুধ! 

মিলে সবে ভারত সম্তান' 

মুক্তি যদি চাঁও ভক্কিতরে গাঁও 

মুকুলে রবে ফুল ফুটবে কৰে 

যখন নব অনুরাগে হদয়ে লাগিল দাঁগ 

যত লেখা ছিল সকলি ফুরাঁল 


গৃষ্ঠ!। 


১৬২ 


৯৩২ 


৮/০ 


প্রথম লাইন বর্ণমীলাযদারে পৃষ্ঠা 
গ্রথম যখন ছিলাম.কোন ধূর্মে অনাসক্ : : ১৮৫ 
প্রিয়তম, 'দাঁও নব বগ্রীতিকুলহার ] ২১০ 
প্রেমত্রত আজ আমার হল উদ্যাগন ১৪৯০ 
প্রেমিক লোকের স্বভাব দ্বতত্তর॥ . , ১১৪৫ 
ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখবে মায়ের হাসি. ৮ 
বন্দি তোমায় ভারত-জননি বিদ্যা*মুকুট- ধারিন ৭ 
বন্দে মাতরং ৯ 
বনের কল মিটি বড় ভাই ফানাই একটু খানা” ১৩৮ 
বরিষ ধরা মাঝে শাস্তির বারি . ও 
ব্ল দেও মোরে ব্ল দেও প্রাণে দেও মোর কৃতি ০৯৩ 
বলিহারী তোমার চরিত মনোহর ন্‌ ৭৫ 
বারে বাঁরে যে ছুখ.দিয়েছ দিতেছ তাঁর! ১২৮ 
বাঁশী কুল নাশিল 'আমার ১৪৪ 
বাংলার মাটি বাংলার জল. " ৪৯: 
বিধির বাধন কাট্বে.তুমি এমন শক্তিগান ৯১ 
বিফলে দিন যাঁয় রে বাঁণে প্রীহরি সাধন বিনা ১৪২, 
বিরাজ ম! হৃদ, কমলা সনে ১২৫ 
বুড়োবুড়ি ছ'জনাতে মনের মিলে সুখে খুকৃত. ১৮৩ 
বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্টাঁপ, ভান ১৮৯ 
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এসেছি মধুপুরে ১৪৫ 
ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয় রে ১১ 
ভাব মেই একে ২ 8৮ 
ভাঁনুবামা কোন গাঁছের ফল জান্তে বড় সাধ... ১৬৪ 


ভালবাসা ভূলি কেমনে . ১৬৯ 


8৬০ 


প্রথম লাইন বর্ণমালানুসারে 
যদি এক বিন্দু এরম পাই 
যদি কুমড়োর মত চাঁলে ধরে রত 
যদি ডাকার মতন পারিতাঁম ভাকৃতে, .. 
যটটিংতোর ভাবনা থাকে ফিরে যা।না 
(যদি প্রাণে না জাগে আকুল পিয়াসা 
যদি বারণ কর তবে আসিব না : ূ 
" যাঁও যাও গ্লিরি, আনগে গৌরী 
যাচ্ছে বয়ে প্রেমের সিন্ধু উঠুছে পড়ছে প্রেমের ঢেউ 
"যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি 
যাবত গ্রীবন'রবে কারে ভালবাসিব না 
যাঁবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে 
যায় যায় যাঁয় রে আমার গ্রাণের পাখী & উড়ে যায় 
যে কেহ মোরে দিয়াছে দু দিয়েছে তার পরিচয় 
যে তোমায় ছাড়ে ছাঁড়ুর 
যে হয় গীঁযাণীর মেয়ে তার হদে কি দয়া থাকে . 
যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে 
ব্বথ রাখ বংশীবদন, হেয়ি টাদবদন, 
রাণীর উড়ে গেল প্রাণ 
রামের ভূথ্য পুত্র কেবা পাঁয় 
শ্তামের নাগাল গেলাম না লো সই, 
শান্ত হরে মম চিত্ত নিরাকুল শাস্ত হরে ওরে দীন ' 
: শাস্তি নিকেতন ছাড়ি কোথা শাস্তি পাবে বল 
গুধু বিযাদ রাগিনী, দে জাগে 
গুনলো! গুনলো বালিকা, ক্লথ কুক্ম-মালিকা] 


১৭৩ 


- ১৩১ 


৫৭. 
১৪৫ 
১৩৪, 
২১৮ 
৯৪৩ 
৯৮ 


4৮ 


১৮ 
১৪৭ * 


১৯ 
প্রথম লাইন বু্গাাছ্দারে 
গুভদিনে 'গুতক্ষণে গা খ্বাজি জয় 
গুভদিনে গুভক্ষণে পৃথিবী, আনন্দ মনে 
শোন্রে বীণে কি শুন্বিনে মৌরে নাম কি গুনাবনে 
শ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীচরণারবিন 
মংসার যবে মন কেড়ে লয় 
সখি, খাম এল 
সখি, শ্তাম না এল 
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি 
সন্ধ্যা সুধীরে ধীরে ধীরে একটি দিবস পলায় রে 
সহজে হওয়। যায় না বৈরাগী 
'শীর্ঘক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে 
সাধের তরণী আমার কে দিল তরলে 
সাঁরা বরষ দেঁখিনে মা 


সুখের কথ বলো! না আর বুঝেছি স্থথ কেবল ফাঁকি 


সুথে থাক আর সুখী কর সবে 

স্বন্নর তোমার নাম দীন-শরণ হে 

সুন্দর হৃদি-রগ্রন তুমি নন্দন-ফুলহার 

সেই কালরূপ সদ পড়ে মনে 

সৈকি এম্নি মেয়ের মেয়ে 

সে কেনরে করে অগ্রণয় 

নে দিন নাহিক আর কালিন্দী যমুন। ধার 
সেথা আঁমি কি গাহিব গান 

হরি তোমায় ভীলবাঁসি কই 

, হরি, দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পাঁর কর আমারে 
,$ হরি বল্‌ূরে মন আমার ( মৌতাত ) 

, হেসে নেও ছুদিন বই ত নয় 


পৃষ্ঠা। 


২৬ 


১০৩ 


১৪১ 


4 
১৪১ 
১৪% রি 


৪৭ 
১১৫ 
৪৬ 
১৭০ 
১৩৫ 
২০৫ 
২১৪ 
৬৯ 
২০৬ 
১৪৩ 
১৩৯ 
৯৫৭ 
১৮৭ 
১৮ 
৯১৭ 
২১৬ 
৯৪৪ 
স্ব 


ল্গীত্ভিশবাভিনন্ষা। 


পথম পরিচ্ছেদে। 
জাতীয় সঙ্গীত । 


“ভিলোককামোদ-াঁপতাঁল। 


বন্দে মাতরম্‌। 
স্ুজলাং স্থফলাং মলয়জ শীতলাং 
শস্য শ্বামলাং মাতরম্‌। 
শুত্র-জ্যোৎসা-পুলকিত্-যামিনীং 
ফুলল-কুস্থমিত-দ্রমদল-শোভিনীং 
স্থহাঁসিনীং স্মধুরভাধিণীং 
.. আুখদীং বরদাঁং মাতরং। 
দণ্তকোটিক-কলকল-নিনাদকরালে 
দ্িসগুকোটিভূজৈধ্‌ তখরকরবাঁলে। 
অবলা কেন ম! এতবলে | 
বন্ধল ধারিণীং নমামি তাঁরিণীং 
রিপুদল-বারিণীং মাতরং। 
তুমি বিস্ভা, তুমি ধর্ম, 
তুমি হৃদি, তূমি মর 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ; 





জাতীয় সঙ্গীত। 


বাহুতে তুমি মা শক্তি, 
হৃদয় তুমি মা ভক্তি, 
তোমারই গ্রতিম! গড়ি 
মন্দিরে মন্দিরে । 
ত্বং হি তুর্গা দশ-প্রহরণ-ধাৰিণী, 
কমলা কমল-দল-বিহারিণী, 
বাণী বিষ্ভাদায়িনী 
নমামি ত্বাং। 
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং, 
সুজল।ং হৃফলাং মাতরম্‌ 
বন্দে মাতরম্। 
শ্যামলাং সরলাং স্থম্মিতাং ভূষিতাং 
ধরণীং ভরণীং মাতরম্‌ ॥ 
বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 





ভৈরবী-_কাঁওয়ালী”। 


অগ্রি ভুবন-মনো-মোহিনি! 
: অয়ি নির্শল-সূ্ধ্য-কারোজ্জ্বল-ধরণি | 
জনক-জননী-জননি | 
নীল-সিদ্ধুজল ধৌত-চরণতলঃ 


এ 


জাতীয় মঙ্গীত। 


অনিল বিকম্পিত শ্যামল-আঞল, 
আম্ব-চুম্িত ভাল হিমাচল, 
শুভ্র-তুযার-কিরীটিনি | 
' গ্রথম প্রভাত উদ্দয় তব গগনে, 
প্রথম সাম-রব তব তপে(বনে, 
প্রথম গ্রচারিত তব বন-ভবনে, 
” * জ্ঞান, ধর্ম, কত পুণ্য-কাহিনী। 
চির-কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, 
দ্বেশু বিদেশে বিতরিছ অল্প, 
জাহুক্ট-যমুনা-বিগলিত-করুণা, 
পুণ্য-গীযুয-স্তন্য-বাহিনি! 
জ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


(১৯০* সনের জাতীয় মহা-মমিতিতে গীত) 
মিশর খুম্ধাজ--তাল ফেরতা। 


অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি। গাহ আজি হিন্দস্থান ! 
মহাঁদভা-উন্মাদিনি মম বাণি] গাহ আজি হিন্দুস্থান 
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ সৌরত-পুরিত সেই নামগান| 
বঙ্গ, বিহার, উ্কল, মান্্রাজ, মারাঠ 


গুঞ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান। 
রি | 


জাতীয় স্গীত্। 


হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান | 
গাঁও সকল কে, সকল ভাঁষে “নমো! হিন্ৃস্থান 1” 
(হিন্দু গায়কগণ ) হুর হর হর জয় হিন্দূস্থান। 
(পার্সি 8) দাদার হোরমজ্দ্‌ হিন্ুস্থর্ণ 
(মুসলমান এ) ইলাহি আকবর হিন্দৃস্থান | 
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান। 
ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাঁণি! গাঁহ অঃজি"এক্যগান! 
মহাবল-বিধায়িনি মম বাঁণি! গাঁহ আজি এক্যগান। ,* 
মিলাও ছুঃখে। সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ । 
বঙ্গ, বিহার, উতকল, মান্দরীজ, মারাঠ . ” 
গুর্জর, পঞ্জাব, বাজপুতান | 
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুলা । 
গাঁও সকল কণ্টে, দকল ভাষে “নমো হিন্দুস্থান 1” 
(হিন্দু-গায়কগণ) হরি হুরি হরি জয় হিন্দুস্কান | 
€ ইসাই এ) জয় জীহোব! হিন্দৃস্থান! 
€ মুদলমাঁন এ ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান। 
€( সকলে ) নমো হিন্দুস্থান ! 
মকল-জন-উৎ্সাহিনি মম বাঁণি ! গাহ আজি 
নুতন তান! 
মহাজাতি-দংগঠনি মম বাণি। গাঁহ আজি ুতন তাঁন। 
উঠাও কর্-নিশান, ধর্মম-বিষাণ, বাজাও চেতায়ে প্রাণ 


জাতীয় সঙ্গীত 


বঙ্গ, বিহার, উৎ্কল, মাল্্াজ, মারুঠ 
রি গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান ! 
হিন্দু, পার্সি জৈন, ইসাই, শিখ মুসলমান 
গাঁ সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে প্নমে। হিন্ুস্থান 1” 
(হিন্দ জৈন প্রভৃতি গা়কগণ) জয় জয় বর্ণ হিন্স্থান। 
(শিখ ) অলখ নিরঞ্জন হিন্দূস্থান। 
(পার্সি &) দাদার হোরমজ্দ্‌ হিন্দৃস্থান ! 
(মুসলমান 4) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান | 
(সকলে) নমো হিন্দুস্থান! 
স্ত্রীমতী সরলা। দেবী । 


ধান্বাজ-_আড়াঠেক!। 


মিলে সবে ভারত-সস্তান, 
একৃতান মন-গাঁণ 
গ|ও ভারতের যশোগাব। 
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্‌ স্থান? 
€ুকানি অদ্রি অভভেদী হিমান্রি সমান ? 
ফলবতী বন্ুমতী, জোতন্বতী পুণ্যবতী, 


শত-খনি কত মণি রত্বের নিধান | 
৫ 


জাতীয় সলীত। 


হো'ক ভারতের জয়, 
য় ভারতের জয়, 
গাও 'ভারতের জয়, 
কি ভয়কি ভয় 
গাও ভারতের জয়! 
রূপবতী সাধবীসতী, ভাঁরত-ললনা, 
কোথা দিবে তাঁদের তুলনা । * 
শর্দিষঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা, 
অতুলনা ভারত ললন! ৷ 
হো”ক ভারতের জয় 
ইত্যাদি । 
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ, 
বিশ্বীমিত্র ভূপত তপোধন,, 
বালীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস, 
কবিকুল ভারত ভূষণ । 
হো”ক ভারতের জয় ইত্যাদি । 


বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী ; 
অধীনতা আনিল রজনী, 
স্বগভীর মে তিমির, ব্যাঁপিয়া কি রবে চির, 
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি। 


হোক ভারতের জয় ইত্যাদি । 
ঙ 


জাতীয় সঙ্গীত । 


ভীক্ম দোঁণ ভীগাজ্ুন নাহি কি স্মরণ, 
* পৃথুরাজ আদি বীরগণ 
ভারতের ছিল সেতু? 'রিপুদল ধূমকেতু, 
৯». আর্তবন্ধু ছু্টের দমন । 
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি । 
কেন ডর, ভীরু, কর গাহুগ আশ্রয়, 
* এ. এযতোবধর্মস্ততে৷ জয় | 
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এীক্যেতে পাইবে বল 
" মায়ের মুখ উজ্জ্বল হউবে নিশ্চয় । 
" ,হো'ক ভারতের জয় ইত্যাদি। 
শ্রীসত্যেন্র নাথ ঠাকুর । 


মি খান্বাজ--.একতাঁলা। 


বন্দি তোমায় ভারত-জননি বিদ্কা-মুকুট-ধারিণি। 
বর পুত্রের তপ-অর্জিিত গৌরব-মণি-ম।লিনি 1 
কোটি সন্তান আখি-তর্র্ণ হাদি-আনন্ব-কারিণি ! 
মরি বিষ্ভামুকুট-ধারিণি | 
যুগ-সুগাক্ত তিমির আস্তে হাঁস। মা। কমলবরণি ! 
আশার আলোকে ফুল্প হৃদয়ে আব|র শোভিছে ধরণী । 
নব জীবনের গসর! বহিয়! আসিছে কালের তরধী, 
হাস? মা, কগল-বরণি ! 

৭ 


জাতীয় সঙ্গীত। 


এসেছে বিদ্যা, আসিবে খদ্ধি, শৌধয্যবীর্য্যশালিনি ! 
আবার তোমায় দেখিব, জননি, সুখে দশদিকপাঁলিনী ; 
অগমান ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ খর্পর-কর-বালিনি ! 
অয়ি শৌর্যবীর্য্যশালিনি| ৮৮ 
শ্রীমতী সরলা দেবী। 


মিশ্র -কাঁওয়ালী । ৫ রণ 
উঠ গো ভারত-লক্মমী, উঠ আদি জগতজনপুজ্যা। 
ছঃখ দৈন্ সব নাঁশি, কর দৃরিত ভারত-লজ্জা 1 
ছাড় গো ছাড় শোঁক-শয্যা, কর সঙ্জী, ণ 
পুন কমল-কনক-ধন ধান্যে। " 
জননী গে! লহ তুলে বক্ষে, 
সাত্তবন-বাস দেহ তুলে চক্ষে, 
কাদিছে তব চরণ তলে, 
বিংশতি কোটি নরনারী গো! 
কাগারী নাহিক কমলা) ছুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে? 
শঙ্ষিত মোর! লব যাত্রী কাঁল-সাগরনকম্পনদর্শে, 
তোমার অভয় পদ-পর্শে, নব হর্ষে, 
পুন চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে 
জননী গে! লহ তুলে বক্ষে ইত্যাদি । 
ভারত শ্মশান কর পুর্ণ, পুন কোকফিল-কুজিত-কুঞ্জে, 
দ্বেষ ছিংগা। করি চূর্ণ, কর পুরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে। 
৮ 


জাতীয় সঙ্গীত । 


দুরিত করি পাপপুধ, তগোপুড়ৌ। 
পুন বিল কর ভারত পুণ্যে। 
জননী গে! লহ তুলে বক্ষে ইত্যাদি । 
শ্রীঅতুল এসাদ সেন। 


লক্ষৌ চুর । 


কত কাল পরে, বল ভারত গ্নে। 
ভুখ-সাঁগর পতারি পাঁর হবে। 
অধসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, 
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে। 
নিজ বাঁসভুমে, পরবারী হলে, 
গর দ্রাস-খতে সমুদয় দ্রিলে । 
পর হাতে দিয়ে ধন রত সুখে, 
বহ লৌহ-বিনির্দিত হার বুকে । 
পর ভাসন আসন, আনন রে, 
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে। 
পর দীপ শিখা, নগরে নগরে, 
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমির । 
ঘুচি কাঞ্চন ভাঁজন, সৌধশিরে, 
হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার খরে। 
মি 


জাতীয় সঙ্গীত। 
খনিংখাত খুঁড়ে, খুজিয়ে খুজিয়ে, 
পুঁজি পাত নিলে জুটিয়ে লুটিয়ে ! 
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে, 
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে । 
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ স্তুখে, , 
তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে 
নিজ তাল বুঝে, পর মন্দ নিলে, 
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে ।* 
বিধি বাদী হলে, পরমা রটে, 
পরমাঁদ হরে হিত বোঁধ ঘর্টে'। 
কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে, 
অবিবেক বসে কিছু না বুঝিলে। 
নয়নে কি সহে এ কলঙ্ক হুখ, 
পর রঞ্জন অগ্রনে কাল মুখ । 
নিজ শোণিতশোধি, পরে পুঁষিলে, 
তুধিতে কুলশীল স্বধর্ম্ম দিলে। 
পর বেশ নিলে পর দেশ গেলে, 
তবু ঠাই মিলে নাহি দাস বলে। 
লভিয়ে বল বুদ্ধি পরের বসে, 


হত জীবন চ1 অহিফেন চষে । 
১০ 


জাতীয় সঞ্মীত 


শিখিলে যত জবান, নিশীথে জেগে, 
উপযুক্ত হ'লে! পর দেবা লেগে 
হলো চাঁকুরি সার, যথাঁয় তথায়, 
অপমান সদা কথায় কথায়। 
,শুনিবে বল কে, তব আপন কে। 
পরদাস দশায় বধির সবে। 

"অহা! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা, 
সম সিন্ধু অপার, অগাঁধ ব্যথা । 


চন ৪ ধ গ 


, পণ্ড সঙ্গে চরে, নর ভূমিতলে। 
শুধু উন্নত এক মহত্ব বলে। 
যদি মানুষ, মানুষ নাহি হলে 
ফল লাভ কি মানুষ নাম নিলে । 
নরলক্ষণহীন, নরা পার, 
কি হবে তনু ভার লয়ে বিচরি। 
যদি কারু হতে কিছু নাহি হবে, 
কর জীবন ধারণে ক্ষাস্ত সবে। 
ভূবি যাক জলে, তব বাস যথা, 


ভুলি যাক্‌ সবে তব নাম কথা । 
৯১ 


জাতীয় সঙ্গীত। 


কডুষেন কেহ নাকি পায় কবে, 
খুঁজি ভারত নামক দেশ ভষে। 
ৃ গোবিন্দ চন্দ্র রায়। 


নট-বেহাগ- পোস্ত! । 


নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা! 
সোনার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা । 
কুঞ্জে কুঞ্জে যার কোকিলকণ্ে খেলিত সুধী তরে, 
সে কবি শিকুপ্ত আজি, শ্াশীন সমানা। £ 
বীর রাগমদে যেই তাঁনে গর্জিত ভারত, 
আজি সে দীপক রাগ, শ্রুবণে শুনি না,। 

শ্রীকালী গ্রসন্ন ঘোষ। 





ভৈরবী-রূপক | 


কে এসে যাঁয় ফিরে ফিরে, 
আকুল নয়ন নীরে ? 
কে বৃথা আশ! ভরে চাহিছে মুখপরে ? 
সে যে আমার জননীরে | 
কাহার স্তৃধাময়ী বাণী 
মিলায় অনীদর মাণি ? 


৯৩ 


জাতীয় সঙ্জীত। 


কাহার ভাষা হায় ভূলিতে সবে চায় ? 
- সে যে আমার জননীরে । 
ক্ষণেক স্লেহকোল ছাড়ি, 
চিনিতে আর নাহি পার । 
আপন সন্তান, করিছে অপমান, 
সে যে আমার জননীরে। 
০ বিরল কুটীরে বিষন্ন 
কে বসে সাজায়ে অন্ন? 
সে স্েহ উপহার, রুচে না মুখে আর! 
_ মে যে আমার জননীরে ! 
শ্রীরবীন্র নাথ ঠাক । 





যমুনা লহরী। 
এনির্দমাল সলিলে বহিছ সদা 
তট শালিনী স্থন্দরী যমুনে । ও | 
কত কত সুদার নগরী তীরে, 
রাজিছে তটযুগ ভ্ষি ও। 
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি 
অনুকারিছে নভ-অগ্জন ও। 
বুগ যুগ বাহী প্রবাহ তোমারি 
দেখিল কত শত ঘটনা ও। 


১৩ 


জাতীর সঙ্গীত। 


তব জল বুদুর সহ কত রাজা, 
পরকাশিল লয় পাইল ও * 
কল কল ভাষে বহিয়ে কাহিনী 
কহিছ সবে কি পুরাতন ও । 
স্মরণে আসি মরম পরশে কথা, 
ভূত সে ভারত গাঁথা ও! | 
তব জল কল্লোল সহ কক্ব জেন 
গরজিল কোন দিন সমরে ও | , 
আজি শব-নীরব রে যমুনে সব 
গত যত বৈভব কালে ও" 
শ্যাম-সলিল তব লোহিত ছিল কু, 
পাগুব কুরুকুল শোণিতে ওএ 
কীপিল দেশ, তুরগ গজ ভারে 
ভারত আধীন যে দিন ও । 


০ নি খু 


আহা | কত কাল, রবে জীবিত, 
তিনি! তট তব শোভি ও। 

ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে; 
ব্যঞ্জিতে মন অভিলাষে ও | , 

হবে কোৌনকালে হত ঘোর কালে, 
পরিমিত স্থুর পরমায়ু ও। 


১৪ 


জাতীয় সঙ্গীত। 


রহিবে শেষে, এ গৃহ দেশে, 
আকাশে শুধু বায়ু ও । 
যদি এই শেষ, রবে সব শেষ 


জীবন স্বপন গ্রভাতে ও। 
তনু মন ক্ষয়িয়ে  ছুখ শত সইয়ে 
চরিছে লোৌক কি আশে ও। 
গোবিন্দ চক্র রায়। 


তৈরবী--একতালা। 


দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন । 

অন্নাভাবে শীণ, চিন্তা-্বরে জীণ, 

অনশনে তনু ক্সীণ। 
সে সাহস বী্ধ্য নাহি আর্য্যভূমে, 
পূর্ব গর্ব সর্ব খবৰ হল ক্রমে, 
চন্রসূরধ্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে, 

*... লক্জা-রাহু-মুখে লীন। 

অতুলিত ধন রত দেশে ছিল, 
যাঁছুকর জাতি মন্ত্রে উড়ীইল, 
কেমনে হুরিল কেহ না জানিল, 

এম্‌নি কৈল দৃষ্টিহীন। 


১৫ 


জাতীয় সঙ্গীত! 


তুঙগদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে, 

সার শস্য গ্রীসে, যত ছিল দেখো, 

দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে, 
হায় গে! রাঁজা কি কঠিন ! 


তীতি কর্ম্মকাঁর করে হাহাকার, 
সূতা, জীতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার, 
দেশী বন্ধ, সন্ত্র বিকায় না ক আর, 
হলে৷ দেশের কি দ্ুর্দিন। 


আজ যদ্দি এ রাজ্য ছাঁড়ে তুজরাজ, 

কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ, 

ধর্বে কি লোক তবে দিগন্বরের সাজ, 
বাকল টেন৷ ডোর কপিন্‌। 


ছু'চ্‌ সৃত। পর্্যস্ত আসে তু হতে, 

দিয়াশালাই কাটি, তাও আমে পোতে, 

প্রদীপটি ভ্বালিতে, খেতে শুতে, যেতে, 
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন । 


সীমনৌমোহন বন্থ। 


১৬ 


জাতীয় সঙগীত। 


বিঁঝিট--.একতালা। 
একবার তোর! মা বলিয়ে ডাক, 
জগত জনের শ্রবণ জুড়ীক, 
হিমাদ্রি-পাঁষাণ কেঁদে গলে যাঁক্‌ 
মুখ তুলে আজি চাহ রে। 
ড় দেখি তোর! আত্মপর ভূলি, 
হৃদয়ে দয় ছুটুক বিজলি, 
গ্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি 
রর নির্ভয়ে আজি গাহ রে। 
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ভাকিলে, 
রোমাঞ্চ উঠিবে অনস্ত নিখিলে, 
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে, 
তু দশদিক স্তুখে হাঁসিবে। 
সে দ্বিন প্রভাতে নুতন তপন, 
নুতন জীবন করিবে বপন, 
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন 
আসিবে মে দিন আসিবে! 
আপনার মায় মা বলে ডাকিলে, 
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে 
সব পাপ তাগ দুরে যায় চলে, 


পুণ্য প্রেমের বাতাসে। 
৭ 


জাতীয় সঙ্দীত। 


সেথায় বিরাজে দেব-আ শীর্ববাদ, 
না থাকে কলহ না৷ থাকে বিঝাদ। 
ঘুচে অপগান, জেগে উঠে প্রাণ, 
বিমল প্রতিভা বিকাশে । 
জ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





তৈরবী-মিশ্রা- আড়া ।« 
পেথ! আমি কি গাহিব গান? 
যেখ! গভীর ওষ্কারে, সাম বাহ্কীরে, 
কীপিত দুর বিমান, 
যেথা স্থুর সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা, 
বাণী শুভ্র কমলাসীনা, 
রোি তটিনী জল-প্রাবাহ " 
তুলিত মোহন তান। 
যেখা আঁলোড়ি চন্দ্রালৌক শারদ,” 
করি হরিগুণ-গাঁন নারদ, 
মন্তরমুগ্ধী করিত ভূবন, , 
উলাইত ভগবান । 
যেথা যোগীশ্বর পুণ্য পরশে 
মৃত্ত্য রাগ উদ্দিল হরষে, 
মুগ্ধ কমলা-কান্ত চরণে, 
জাহুবী জনম পান। 


১৮ 


জাতীয় সঙ্গীত? 


যেথা বৃন্বাবন কেলি-কুপ্সে। 
মুরলী রবে পুজে পুঞ্জে। 
পুলকে শিহরি ফুটিত কুস্থুম, 
যমুনা যেত উজান। 
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র, 
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র 
আর কি আছে সে মধুর ক, 
আর কি আছে সে গ্রাণ। 
শ্্রীজনী'কান্ত সেন । 


জয়জয়ন্তী । 
তোমারি তরে ম! সঁপিনু দেহ, 
তোমনরি তরে মা সঁপিনু প্রাণ । 
তোদারি তরে এ আঁখি বরধিবে। 
এ বীণা তোমারি গাইবে গান! 
যদ্দিও এ বাহু তুক্ষম ছুর্ববল, 
তোমারি কার্ধ্য সাধিবে, 
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন, 
তোম।রি পাপ নাশিবে। 
যদ্িও”হে দেবি! শোণিতে আঁমাঁর, 
কিছুই তোমার হবে না, 


১৯ 


জাতীয় সঙ্গীত। 


তবু ওগো! মাতা! পারি তা ঢালিতে, 
এক ভিল তব কলঙ্ক ক্ষাষ্মিতে, 
নিভা'তে তৌমাঁর যাতনা । 
যদিও জননি, যদি ও আমার; 
এ বীণার কিছু নাহিক খল, 
কি জানি যদি মা একটি সন্তান 
জাগি উঠে শুনি এ বীণণ তাঁন ! 
শ্রীরবীন্দর নাগ ঠাকুর 1 


বেহাগ । 

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে; 

ততই বাঁধন টুটবে-_ 
মোদের ততই বাঁধন টুটুবে। 
ওদের যতই আখি রক্ত হবে * 

মৌদের আখি ফুটবে. 
ততই মোদের আখি ফুটবে। 
আঁজ্কে যে তোর কাজ কর| চাই 


স্বপ্ন দেখার সময় ত নাই ; 
এখন ওরা যতই গর্জীবে ভাই, 
জন্দরা ততই ছুটুবে__ 
মোদের তন্দ্রা ততই ছুট্বে। 
বনি . চে 


্ 28:17 0৮৮ 


জাতীয় খঙ্গীত। 


ওয়া ভাঙতে যতই চাবে জোরে, 

প্নড়বে ততই দ্বিগুণ করে, 
ওয়া. যতই রাগে মারবে রে ঘা, 

ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে--- 
* ওরে ততই যে ঢেউ উঠুবে। 
তোরা ভরসা! না ছাড়িদ্‌ কভু 

| » জেগে আছেন জগত-গ্রভু; 
ওরা. ধন্্ম যতই দল্বে, ততই 


্ ধুলায় ধবজা লুঠুবে-_ 
গুদর ' ধুলার ধ্বজা লুঠ্‌বে। 
ূ ভ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। 
খাম্বাজ। 
" বিধির বাঁধন কাটবে তুমি 
এমন শক্তিমান 
তুমি কি এমন শক্তিমান! 
আমাদের ভার্জী গড়! তোমার হাতে 
এমন অভিমান-- 


তোঁমার্দের এমন অভিমান | 
” চিরদিন টান্বে পিছে, 
চিরদিন রাখ্‌বে নীচে, 
২১ 


জাতীয় সঙ্গীত । 


এত বল নাইরে তোমার-- 
স'বে না ঘ্নেই টান 
শাসনে বতই ঘেরে! 
আছে বল দুর্ববলেরো 
হও না যতই বড়, 
আঁছেন ভগবাঁন। 
আমাদের শক্তি মেরে , 
তোরাও ঝাঁচ্বি নেরে? 
বোঝা তোর ভারি হলেই-” 
ড্বৃবে তরীখান ! 
শ্রীরবীন্্র নাথ ঠাঁকুর 





সিদ্ধু--কাওয়ালী। ”. 


আমায় বোলো না, গাহিতে রৌলো! না ! 


এ কি 


এ যে 


এ ধে 


এ কি 


শুধু হাদিখেলা, প্রমোদেরপমেলা, 
শুধু মিছে কথা ছলনা ! 

নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, 

কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আঁশ, 

বুক ফাঁটা ছুখে, গুমরিছে বুকেঃ 
গভীর মরম বেদনা । 

শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা, 
শুধু মিছে কথা, ছলন। ! 

২২ 


জাতীয় সঙ্গীত 


এসেছি কি হেথা যশের কাভীলি, 
ক্ষথ! গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি, 
মিছে কথা কয়ে, মিছে খশ লঃয়ে, 
মিছে কাঁজে নিশি যাপন! । 
কে জাগিবে আঁ, কে করিবে কাজ, 
কে ঘুচাতে চাহে, জননীর লাজ, 
» ক্মাতরে কীদিবে, মায়ের পায়ে দিবে, 
সকল গ্রাণের কামন। ! 
একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা, 
৮. * শুধু মিছে কথা, ছলনা । 
শ্রীরবীন্তা নাথ ঠাকুর । 


মিএ-বারেয়া--টিমেতেতালা। 

নগ বজভূমি শ্যামাজিনী, 

যুগে যুগে জননী লোক-পাঁলিনী। 

স্থদুর নীলাম্বর প্রাস্তসঙ্গ, 

নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে ; 

চুমি' পদধূলি, বহে দদীগুলি 
রূপসী শ্রেয়পী হিতকারিণী ! 

তাল-তমাল-দল নীরবে বন্দে, 

বিহঙগ স্তুতি করে ললিত স্ুছলো, 


আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী ! 
হও 


জাতীয় সঙ্গীত ৷ 


কিসের দুঃখ মাগো, কেন এ দৈন্য, 
শুন্য শিল্প তব, বিচুর্ণ পণ্য ? * 
হ1 অন্ন, হা অন্ন, কীদে পুজগণ ! 

ডাক মেঘ-মন্দ্রে স্থযুণ্ড সবে, 

চাহ দেখি দেখা জননী-গরবে। 

জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি, 

জান ন। আপনায় সম্তানশীলিনী। 
শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী । 





বিভাঁস-_একতাঁলা ॥ £ 
আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে 
কখন্‌ আপনি, , " 
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির 
হ'লে জননি! রগ 
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে। 
তোমার ছুয়ার আজি খুলে খেছে 
সোণার মন্দিরে | 
ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে, 
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ | 
ছুই নয়নে স্েহের হাসি রঃ 
ললাট-নেত্র আগুগ বরণ | 
২৪ 


জাতীয় দ্দীত। 


ওগো! মা, তৌমার কি মুরতি আজি দেখিরে, 
€তাঁমার ছুয়ার আজি খুলে গেছে 
সোণার মন্দিরে 1 
তোমার মুক্তকেশের পুগ্ধী মেঘে 
লুকাঁয় অশনি; 
তোমার আঁচল ঝলে আক(শ তলে 
১২ রৌদ্র বসনী | 
ওগো! মা, তোমায় দেখে দেখে ইত্যাদি । 
যখন অনাদরে চাইনি মুখে? 
ভেবেছিলেম ছুংখিনী মা, 
আছে ভাঙ্গা ঘরে এক্‌ল! পড়ে 
দুখের বুঝি নাইকো সীমা 1:৮0 
কোথা মে তোঁর দরিদ্র বেশ 
রঃ কোথা দে তোর মলিন হাঁসি; 
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল 
এ চবণের দীপ্থিরাশি। 
ওগো মা, তোমার কি মুর্তি আজি দেখিরে | 
আজি দুখের রাঁতে সুখের আতে 
ভ।সাও ধরণী; 
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মঝে 
হৃদয়-হরণী | 
২৫ 


চপ 


৩ 


জাতীয় স্দীত। 
ওগো মা” 
তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে | 
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে 
সোণার মন্দিরে 
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর । 


মিশর-খাম্বাজ-কাওয়ালী। 


শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়; 

গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃ ভূমির জয় ! 

জয় জয় জয়, মাত ভূমির জয় ! 

জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয়, 

পুণাভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় | 

লক্ষমুখে এক্যগাথ! রটাঁও জগন্য় | 

সখ স্বস্তি স্বাস্থ্য স্বার্থ দিলাম তোমার পাঁয়, 
যত দিন, ম!, তোমার বক্ষ জুড়াঁয়ে না যায়; 
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায়? 

মায়ের চক্ষে অশ্রধারা, সেকি প্রাণে সয়! 
নূতন উযায় গাছে পাখী নূতন জাগান স্তর” 
উঠ রাণী কালালিনী দুঃখ হ'ল দূর , 


২৬ 


আতীয় সঙ্গীত 
অলস আখি মেল, মলিন বমন ফেল, 
উঠ মাগো] জাগে! জাগো, ডাকে পুক্রচয় ) 
শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী । 





বাউলের সুর | 
আমার সোণার বাংলা, 
আমি তোম।য় ভালবাসি । 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস 
, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥ 
ওমা ফাগুনে তের অ।মের বনে 
ভ্রাণে পাগল করে 
রি (মরি হায় হাঁয় রে) 
ওমা অস্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে 
* কি দেখেছি মধুর হাঁসি ॥ 
কি শোভা কি ছায়! গো, 
কি ন্সেহ কি মায় গো। 
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মুলে 
নদীব কুলে কুলে । 
মা, তোর মুখের বাণী আমার ক!ণে 
রি লাগে স্ধার মত 
(মরি হায় হায় রে) 
৭ 


জাতীয় সঙ্দীত। 


মী, তোর বদন খানি মলিন হ'লে 
আমি নয়নজলে ভাসি ॥ 
তোঁমার এই খেল! ঘরে, 
শিশুকাঁল কাঁটিল রে। 
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাথি 
ধন্য জীবন মানি। 
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে 
কি দীপ জবালিস্‌ ঘরে 
€ মরি হায় হায় রে) 
তখন খেলা ধুলা সকল ফেলে 
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥ 
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, 
পারে যাবার খেয়া ঘাটে, 
আরাদিন পাখী-ডাঁক! ছায়ায় ঢাকা, 
তোমার পল্লি বাটে, 
তোমার ধানে ভরা আঙ্িনীতে « 
জীবনের দিন কাটে; 
€মরি হায় হাঁয় রে) 
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই 
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥ 


২৮ 


জাতীয় সঙ্গীত। 


ওমা, তের চরণেতে 
দিলাম এই মাথা পেতে, 
দেগো তোর পায়ের ধুলো সে যে আমার 
মাথার মাণিক হবে। 
ওমা, গরীবের ধন যা আছে তাই 
দিব চরণতলে, 
প্র ( মরি হাঁয় হাঁয় রে) 
«আমি পরের ঘরে কিন্ব না আর 
ভূষণ ঝলে গলার ফাঁসি ॥ 
শ্রীরবীন্্র নাথ ঠাকুর। 


শি 


ইমন্ভূপালী--একতালা । 
শন্ন কুম্থুম-গন্ধ-বহন গবন-হিক্লোলে, 
গরিমাময়ী মা তোমারি যশোমালিক! দোলে 
যশোমালিক। গলে। 
হুরিদার দুর বাঁরিথি পরিধি আজিকে মিলায়ে তান, 
গাহিছে তব কীপ্তিগীতি পুরিয়া দশ! বিমান; 
হবে, মঙ্গল তব হর্ষে, 
মা গো, ধ্বনিত বর্ষে বর্ষে, 
কত দীনহৃদি ক্ষীণ-গীতি-লহুরী তুলিছে কল্পোলে ॥ 


২৯ 


রগ 


জাতীয় 'সঙ্গীত। 


উদার সিন্ধু মধুর ইন্দব প্রকৃতি-মহিমা চঞ্চল, 
নীলিমাম্বরে হিমশিখরে চল-জলদ-লীলাধ্ঠল, 
হেথা, সকলি উচ্চ স্ুমহান্‌, 
রবে সন্তান কি মা হীনপ্রাণ ? 
তারাপন্থা চিন্িয়া এসেছে ফিরিয়া! শান্ত কর তুলে কেলে ॥ 
বিন্দু বিন্দু সলিলে সিন্ধু, অনন্তের ভায়া সে যে গো, 
এই ক্ষুদ্র গ্রাণী-সমুদ্র তুচ্ছ কভু নহ্বে গো,_- 
ওমা | তোমারি অতীত গর্বে, 
আজি স্ফীতবুক স্ৃতসর্বে, 
মাগে! শোন এ গান, উঠে তোরই নাম, পৃথী পুরিত ॥. 
সে রোলে॥ 
শরীস্বরেন্্র নাথ ভৌমিক । 


ভৈরবী--একতালা । চু 


তব চরণ নিন্ে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা। 
উর্ধে চাহ, অগণিত“মণি-রপ্রিত-নভে!নীলাঞ্চলা 
সৌম্য-মধুর দিব্যাঙ্গনা শাস্ত-কুশল দরশা ॥ 
দুরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভীসিত গঙ্গা, 
নৃত্য পুলক গীতি-মুখর কলুষ-হর-তরঙ্গা ঢু 
ধায় মত্ব হরষে, সাগর পদ পরশে 
কুলে কুলে করি পরিবেশন ম্গলময় বরষা ॥ 


৩০ 


জাতীয় সঙ্গীত। 


ফিরে দ্িশি দিশি মলয় মন্দ, কুন্থুম-গন্ধ বহিয়া, 
আর্ধ্য-পঁরিম। কীর্তি-কাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া, 
হাসিছে দিগ্-বালিকা, কণে বিজয়-মালিকা, 
নবজীবন-পুষ্পবৃ্টি করিছে পুণ্য হরা ॥ 
ওই হের জ্সিপ্ধ সবিতা উদ্দিছে পুরব-গগনে, 
কান্তোজ্বল কিরণ বিতরি” ভাঁকিছে স্ুপ্তি-মগ্রনে ; 
নিদ্রালস নয়নে, এখনও রহিবে শয়নে ? 
জাগাও বিশ্ব পুলক-পবশে বক্ষে তরুণ ভরস। ॥ 


শ্রীরজমী কান্ত দেন। 


শহ্বরা--কাওয়ালী। 


.চল্রে চল্‌ সবে ভাঁরত-দস্তান, 
মাতৃভূমি করে আহ্বান | 

বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে, 

এ সাধ্‌রে সাধ্‌ সবে দ্েশেরি কল্যাণ । 
পু ভিন্ন মাঁতৃ-দৈন্ঠ - 
কে করে মোচন? 
শউঠ জাগে! সবে বল মাগো, 

তব পদে ঈপিনু গরাণ ! 


৩১ 


জাতীয় সলীত। 


এক তন্ত্রে কর তপ, 
এক মন্ত্রে জপ; 
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য, মৌক্ষ এক, 
এক স্থুরে গাও সবে গান । 
দেশ দেশীন্তে যাও রে আনতে 
মব নব জ্ঞান, 
নব ভাবে নবোত্সাহে মতো,” 
উঠাও রে নবতর তান। ্ 
লোক-রঞ্জীন লোক:গঞ্ভন 
না করি দৃক্পাত; 
যাহা শুভ, যাহা ধরব, শ্যায় 
তাহাতে জীবন কর দন। 
দলাদি সব ভুলি 
হিন্দু মুসলমান 9 
এক পথে এক সাঁথে চল, 
উড়াইয়ে একতা-নিশীন। 
শ্রীজ্যোতিরিন্র নাথ ঠাকুর। 


শ্পশ্পীপিশীশি 


রশ 


ভৈরবী--একতীলা। 


তোর! শুনে যা আসার মধুর স্বপন, 
শুনে যা আমার আশার কথা; 


৩২ 


জাতীয় সন্গীত। 


আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে, 


এই 


তু প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা । 
নিবিড় নীরব আঁধারের তলে, 
ভাঁসিতে ভাঁসিতে নয়নের জলে, 
কি জানি কখন কি মোহন বলে, 
ঘুমায়ে ক্ষণেক গড়িনু হেথা । 


আমি শুনিনু জাঙুবী ঘমুনার তীরে, 


রঙ 


আখ 


ঘরে 


পুণা-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে, 
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্মদা, কাবেরী, 
গ্রঞ্চনদকূলে একই প্রথা । 

দেখিনু ঘতেক ভারত জন্তান, 
একতাঁয় বলী জ্জানে গরীয়ান, 
আঁসিছে যেন গো তেজো মুর্তিমান, 
অতীত স্ুদিনে আঁসিত যথা] । 
ভরত রমূণী সাঁজাইছে ডালি, 
বীর শিশুকুল দেয় করতালি, 
মিলি যত বালা গাঁথি বনমালা, 
গাহিছে উল্লাদে বিজয়-গাথা ॥ 


শ্রীমতী কামিনী স্বায়। 


পপ 


জাতীয় মঙ্গীত। 


এবার তোর মর! গাঁডে ধান এসেছে 
জয় ম! বলে ভাঁসা তরী ॥ 
ওরে রে ওরে মাঝি, (কোথায় মাঝি, 
প্রাণপণে ভাই ডাক দরে আজি; 
তোঁর! সবাই মিলে বৈঠা নেরে, 
খুলে ফেল সব দড়াঁদড়ি। 
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, 
ও ভাই,  করুলি নে বেচা কেনা, 
হাতে নাইরে কড়াকড়ি ।” 
ঘাটে বীধ! দিন গেল রে, * 
মুখ দেখাবি কেমন কমে, 
ওরে দে খুলে দে, গাল তুলে দে; 
যা হয় হবে বাঁটি মরি । 
শ্রীরবীন্দ্র নাঁথ ঠাকুর । 


' বেহাগ। « 


আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই, 
গড়ে থাকা পিছে, মরে থাঁকা মিছে, 
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই ? ”* 
আঁগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই ! 


৩৪ 


জাতীয় মঙীত। 


গ্রাতি নিমেষেই যেতেছে অময়। 
[দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়, 
সময় সময় করে গাঁজি পুথি ধরে 
সময় কোথা পাঁধি বল ভাই? 
আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই! 


অতীতের স্মৃতি তারি স্বগ্ধ নিতি, 
গভীর ঘুমের আয়োজন, 
৪ এ যে) স্বপ্নের সখ, স্থখের ছলনা, 
* আর নাহি তাহে প্রয়োজন ! 
ছুঃখ আছে কত, বিশ্ব শত শত, 
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত 
" চলিতে হইবে পুরুষের মত 
হৃদয়ে বহিয়! বল ভাই 
আগে চল্‌, আগে চল ভাই। 


দেখ যাত্রী যায় জয়গান গায় 
রাঁজপথে গলাগলি। 
এ আনন্দ-স্বরে কে রয়েছে ঘরে, 
কোণে করে দলাদলি ? 
বিপুল এ ধর! চঞ্চল সময়, 
মহাবেগবান মানব হৃদয়, 


৩৫ 


জাতীয় সলগীত। 


যার বসে আছে তাঁর বড় নয়, 
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাট, 
আঁগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই! , 


পিছাঁয়ে যে আছে তারে ডেকে নাও 
নিয়ে যাও সাথে ক'রে, 


কেহ নাহি আঁসে একা চলে যাও 
মহব্বের পথ ধরে। 


পিছু হ'তে ভাকে মায়ার কীদন, 
ছিড়ে চলে যাও মোহের বাঁধর্ন? 
সাঁধিতে হইবে গ্রাণের সাধন, 
মিছে নয়নের জল ভাই ! * 
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই 
চিরদিন আছি ভিখারীর মত 
জগতের পথ-পাশে) 
যাঁরা চলে থাঁয় কৃপা-চ্ষে যায়, 
পদ-ধুল! উড়ে আসে । 
ধুলি শয্যা! ছাঁড়ি উঠ উঠ সবে, 
মানবের সাঁথে যোগ দিতে হবে, 


তা যদি না পা, চেয়ে দেখ তবে 
ওই আছে রদাতল ভাই, 


আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই !” 
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। 


ডি 


, জাতীয় সঙ্গীত। 


1 বাউলের স্থুর। 
যে তোঁমাঁয় ছাড়ে ছাড় 
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা! 
আমি তোমার চরণ করবো! শরণ 
আর কারে ধার ধাঁরবো না, মা! 
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, 
হৃদয়ে তোর রতন-রাশি ; 
জনি গো তোর মূল্য জানি 
* পরের আদর কাড়বো না, মা! 
+ আমি তোমায় ভাঁড়্‌বো না, মা! 
মানের আশে দেশ বিদেশে 
” যে মরে সে মরুক্‌ ঘুরে; 
তোমার ছেঁড়া কীথা আছে পাত 
ভুল্তে দে ঘে পারবো শা, মা! 
আমি তোমায় ছাড়বে না, মা। 
ধনে মানে লোকের টানে 
ভুলিয়ে দিতে চায় দে আমায় 
ওমা» ভয় যে জাগে শিয়র বাঁগে 
কারো কাছেই হারবে! না, মা! 
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা 
শ্রীরবীন্র নাথ ঠাকুর । 


৩৭ 


জাতীয় সদীত। 

মিআ-ভৈরবী-_একতা লা 1 
কোন্‌ দেশেতে তরুলতা 

জকল দেশের চাইতে শ্যামল ? 
কোন্‌ দেশেতে চলতে গেলেই 

দল্‌তে হয় রে দুর্ববা কোমল ? 

কোথায় ফলে মোগাঁর ফসল, 

সোণার কমল ফোটে নে?" 
যে আমাদের বাংলা দেশ 

আমাদেরি বাংলা রে | 


কোথায় ডাকে দয়েল শ্যাম! 

ফিঙে গাছে গাছে নাচে? 
কোথায় জলে মরাল চলে 

মরালী তার পাছে পাছে? 
বাবুই কোথা বাসা বোনে 

চাতক বারি যাঁচে রে? 
সে আমার্দের বাংল দেশ রর 

আমাদেরি বাংলা রে। 
কোন ভাষা মরমে পশি 

আকুল করি তোলে প্রাণ ? 
কোথায় গেলে শুনতে পাঁৰ 

বাউল সবরের মধুর গাঁন? 


৩৮ 


জাতীয় সঙ্গীত । 


চত্তীবাসের রামগ্রসাদের 
ক কোথায় বাজে রে? 
দে আমাদের বাংল। দেশ, 
আমাদেরি বাংলা রে ! 


কোন দেশের ছুর্দশায় মোরা 
অবাঁর অধিক পাইরে দুখ ? 
কোন্‌ দেশের গৌরবের কথায় 
৮. বেড়ে উঠে মোদের বুক? 
মাদের্‌ পিতৃপিতাঁমহের 
৪ চরণ-ধুলি কোথা রে? 
সে আমাদের বাংলা দেশ 
আমাদের বাংল! রে। 
জ্রীসতেন্্র নাথ দত্ত। 


সংকীর্তন| 
তাই ভালো, মোদের ময়ের ঘরের সুধু তাঁত; 
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত। 
ভিক্ষার চেলে কাজ নাই। সে বড় অপমাঁপ; 
মোটা হ'ক সে দোন! মোদের মায়ের ক্ষেতের ধাঁদ। 


সে যেমায়ের ক্ষেতের ধান। 
৩৯ 


জাতীয় সঙ্দীত। ' 


মিহি কাপড় পর্বো না৷ আর, যেচে পৃরের কাছে; 
মায়ের ঘরের মোটা কাপড়, প'রলে কেমন সাজে ; 
দেখতে। প'রলে কেমন সাঁজে। 
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাতি, আজ্‌কে স্থৃগ্রভাঁত ; 
কনে লাঙ্গল ধর ভাঁই রে, কসে' চালাও তাত 
কসে? চালাও ঘরের তাত ॥ 
স্রীরজনীনকান্ত সেন। 





অংকীর্ভন। 


মায়ের দেওয়৷ মেটা কাপড়, 

মাথায় তুলে নেরে ভাই! 
দীন দুখিনী মা যে তোদের 

তার বেশী তার সাধ্য নাই। 
সেই মোটা সুতার সঙ্গে 

মায়ের অপার সহ দ্েখ্তে পাই ; 
আমরা এম্নি গাঁধাণ, তা্টু ফেলে ওই 

পরের দোরে ভিক্ষা চাই । 
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে 

তোদের সবার প্রচুর অম নই, 
তবু। তাই বেচে কাচ, সাঁবান, মৌজা 

কিনে কর্লি ঘর বোবাই। 


৪০ 


জাতীয় দঙ্দীত। 


আয়রে আমরা মায়ের নামে 
এই প্রতিজ্ঞ কর্বে। ভাই! 
রের জিনিস কিন্ব না» 
যদ্দি মায়ের ঘরে জিনিস পাই । 
জ্রীরজনীকাস্ত দেন। 


বামপ্রসাদী সুর__একতালা ! 


তুই মা মোদের জগত-আলো!। 
সুখে ছুখে হাঁসি মুখে 
আঁধারে দীপ তুমি জবালো ! 
"মা বলে মা ডাকলে তোরে 
সারার্টি গ্রাণ উঠে ভ'রে, 
বেসেছি মা তোরেই ভালো, 
তোরেই যেন বাদি ভালো! 
ওই কোলে ম। পাই যদি ঠাই, 
জনম জনম কিছু ন1 চাই, 
থাক্ন! ওদের গ্বৌরবরণ, 
হোলেমই বা আমর] কালে! | 
পরের পোষাক খুলে' ফেলো 
ফির্লাম ঘরে ঘরের ছেলে, 


৪১ 


জাতীয় সঙ্গীত। 


আখির নীরে মোদের শিরে ॥ 
আশীষ-ধা'রা আজি ঢালো। ৷ 
শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী । 


বাউলের স্তর | 


যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যু না 
তবে তুই ফিরে যা না! 
যদি তোর ভয় থাকে ত করি মানা ॥ 
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে, 
ভূল্বি যে পথ পায়ে পায়ে; 
যদি তোর হাত কীপে ত নিবিয়ে আলে! 
সবায় কর্বি কানা । 
যদ্দিতোর ছাড়তে কিছু ন! চাছে মন 
করিস্‌ ভারী বোঝা আপন; 
নবে তুই সইতে কু পার্বি নে রে 
বিষম পথের টাঁন। | 
যদি তোর আপন হ'তে অকারণে 
স্বখ সদা না জাগে মনে, 
তবে কেবল তর্ক ক'রে সকল কথ! 


করবি খানা খানা । 
শ্রীরবীন্্র নাথ ঠাকুর। 


৪২ 


জাতীয় সঙ্দীত। 
বাউলের সুর ৷ 
নিশিদিন ভরস। রাখিস্‌ 
ওরে মন হবেই হবেঃ 
যদি পণ ক'রে থাকিস্‌ 
সে পণ তোমার রবেই রবে। 
ওরে মন হবেই হবে। 
গাষাণ সমান আছে পড়ে, 
প্রাণ পেয়ে সে উঠুবে ওরে, 
আছে যারা বোবার মতন-_ 
তারাও কথা কবেই কবে। 
ওরে মণ হবেই হবে। 
সময় হলো সময় হলো, 
যে যার আপন বোঝ তোঁল, 
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্‌ 
সে ভুঃখ তোর সবেই সবে। 
ওরে মন হবেই হবে। 
ঘণ্টা' যখন উঠ্‌বে বেজে, 
দেখ্বি সবাই আস্বে সেজে, 
এক সাথে সব যাত্রী যত 
একই রাস্তা লবেই লবে। 


ওরে মন হবেই হবে । 
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। 


৪৩ 


জাতীয় সঙ্গীত। 
বাউলের স্থুর 


ওরে, ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চীস্‌ 
এই বেলা তুই দিয়ে দে না! 
ওরে, মানের তরে প্রাণ্টি দিবার 
এমন স্থযোগ আঁর হ'বে না। 
যখন ছুদ্দিন আগে ছুদিন পরে তফাঁ$ মান্র এই, 
তখন আমুল্য এই মানব জনম বৃথা দিতে নেই, 
ওরে ক্ষ্যাপা! 
মায়ের দেওয়। এ ছাঁর জীবন দেরে মায়ের তরে; 
অমর জীবন গাঁবি রে ভাই, জগৎ মাঁয়েব ঘরে? 
কি দিয়েছিস্‌। লিখবে যখন পরকালের খুতা, 
তখন, তোরই দানে হবে আলো, বইএর প্রথম পাতা--- 
ওরে ক্ষ্যাপা! 
শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগ্চী। 





বেহাগ। 


ওদের বীধন যতই শক্ত হবে, 
ততই বাঁধন টুটবে__ 
মোদের ততই বাঁধন টুট্বে। 


৪৪ 


জাতীয় স্দীত। 


ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে 
মোদের আঁখি ফুট্বে- 
ততই মোদের আখি ফুট্বে। 
আজ্কে যে তোর কাজ করা চাই, 
স্বগ্র দেখার সময় ত নাই ; 
' এখন ওরা যতই গর্জাবে ভাই, 
পু তন্দ্রা ততই ছুটবে" 
মোদের তন্দ্রা ততই ছুট্বে। 
ওরা ভার্জতে যতই চাবে জোরে 
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে; 
* ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা, 
ততই যে ঢেউ উঠৃবে- 
ওরে ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে। 
তোরা ভরসা না ছাঁড়িস কভু, 
জেগে আছেন জগৎ প্রভু 
ওরা ধর্ম যত দল্বে, ততই 
ধুলায় ধ্বজা লুঠ্বে-- 
ওদের ধুলায় ধবজা! লুধবে। 
জীরবীন্দর নাথ ঠাকুর । , 


৪৫ 


জাতীয় স্নীত। 


ভৈরবী। 


সার্থক জনম আমার 
জন্মেছি এই দেশে, 
সার্থক জনম ম। গো, 
তোমায় ভালবেশে। 
জামিনে তোর ধন রতন 
আছে কিনা রাঁণীর মত্ত, * 
শুধু জানি আমার অঙ্গ জড়ায় 
তোমার ছায়ায় এসে। 
কোঁন বনেতে জানিনে ফুল 
গন্ধে এমন করে আকুল, 
কোন্‌ গগনে উঠে রে টাদ , 
এমন হাসি হেসে। 
আঁখি মেলে তোমার আলো, 
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো, 
এ আঁলোতেই নয়ন রেখে 
মুদ্ুব নয়ন শেষে। 


শ্রীরবীন্্র নাথ ঠাকুর। 


৪৬ 


জাতীয় মদ্দীত। 


(সান্ধ্য সমিতিতে গেয়) 
খাম্বাজ-__কাওয়ালী। 


সন্ধ্যা সমীরে ধীরে ধীরে একটি দিবস পালায় রে। 
অতীত তিগিরে সিন্ধু গভীরে চঞ্চল জীবন মিশায় রে। 
নব নব আশা, নুতন পিয়াদা, জাগিবে হাদয়ে রে. 
নব শকতি বলে সঁপিব সকলে, জীবন দেশ সেবায় রে! 
আঁজি গুভদিনে সুখ সন্মিলনে। কত স্থুখ কত প্রীতি রে, 
আজি ভাই ভাই মিলি দিব গ্রীতি কোলাকুলি 
রর ত্যজি দব অন্তর রে, 
ত্যজি সব আশা স্থুখ পিপাস।, দিব গরম চরণে, 
আজি যেই ভাবে মিলিয়াছি সকলে, 
বিধি যেন এমনি মিলায় রে। 
জ্রীরজনী কান্ত সেন। 





বাউলের স্ুর। 


ও আঁমার দেশের মাটি, 
তোমার "পরে ঠেকাই মাথা | 
তোমাতে বিশ্বময়ীর 
(তোমাতে বিশ্বমায়ের ) 
অচল পাতা। 


৪৭ 


জাতীয় সঙ্গীত। 


তুমি 
তোমার 


তুমি 
তুমি 
তুমি যে 


তবুং 
আমার 


মা 


মিশেছ মোর দেহের সনে 
মিলেছ মো প্রাণে মনে, 
এ শ্যামল বরণ কোমলমুস্তি 
মর্শে গাথা । 
তোগার কোলে জনম আমার, 
মরণ তোগার বুকে ; 
তোমার "পরেই খেলা আমার 
দুঃখে স্তৃখে। 
অন্নমুখে তুলে দিলে; 
শীতল জলে জুড়াইলে, 
সকল-সহা সকল-বহা! 
মাতার মাতা ৷ 
অনেক তোমার খেয়েছি গৌ, 
আনেক নিয়েছি মা, 
জানিনে যে কি বা তোমায় 
দিয়েছি মা! 
জনম গেল মিছে কাজে, 
কাঁটানু দিন ঘরের মাঝে, 
বৃথা আমায় এজি দিলে 
শজ্িদীতা। 
জীরবীন্দ্র নাথ ঠাঁটুর। 





৪৮ 


জাতীয় সঙ্গীত। 
ঝিঝিট-_একতালা । 


বাংলার মাটি বাংলাব জল, 
বাংল।র বায়ু বাংলার ফল, 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, 
পুণ্য হউক হে ভগবান! 


বাংলার ঘর খাঁংলার হাঠ 
বাংলার বন বাংলার মাঠ, 
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক 

পুর্ণ হউক হে ভগবান। 


বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা, 
বাঁজলীর কাজ বাঙালীর ভাষা, 
সত্য হউক, দত্য হউক, 

সত্য হউক, হে ভগবান! 


বাঙালীর প্রাণ বাঁডালীর মন, 
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, 
একহউক, এক হউক 
এক হউক হে ভগবান। 

শ্ীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। 


স্পা 


৪৯ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
ব্রহ্মা সঙ্গীত । 
উপদেশ । 


ইমনকল্যান---আডাঠেকা। 


্ৈ 
রা 


ভাব সেই একে। 
জলে স্থলে শুন্যে যে সম ভাবে থাকে । 
যে রচিল এ সংসার, আছি আস্ত নাহি যাঁর, 
সে জানে সকলে, কেহ নাহি জানে তাঁকে ॥ 
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্ববং) , 
তং দেবতানাঁং পবমঞ্চ দৈবতম্‌। 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাঁৎ, 
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ 
রাজা রামমোহন বাঁয়। 


চি 


বিঝিট--ঠংরি। 


কর তার নাম গান, যতদিন দেহে রহে প্রাণ । 


ধার মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি জগত করে হে আলো; 
৫০ 


বর্গ মঙ্গীত। 


জ্মোত বহে প্রেম-পীযৃষ-বারি, সকল জীব স্থখকাবী হে। 
করুণা ন্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, 
বাক্যে বলিতে কি পারি ; 
সর প্রসাদে এক মুহূর্তে সকলশোক অপদারি হে ॥ 
উচ্চে নীচে দেশ দ্রেশান্তে জলগর্ভে কি আকাশে ) 
অস্ত কোথা তার, অস্ত কোথা তার 
এই সদ সবে জিজ্ঞাসে হে। 
চেতন নিকেতন, পরশ রতন, সেই নয়ন অনিমেষ ; 
নিবঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুঃখ লেশ। 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


জয়জয়ন্তী-_.চৌতাল। 


প্রথম নাম ও'কাঁব, ভুবন-রাজ দেবদেব, 
জ্ানযৌগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে । 
ভূবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তীর সাথ, 
প্রাণ-গ্রাণ হৃদয় নাথ, ভুলনা রে তারে ॥ 
রাগ সঙ্গীত মানে গিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে, 
তার নাম একতানে, গায় ত্রিভুবনে ; 
ভয় কি, অভয় দানে তোষেন জগত-জনে, 
ডাক হে আঁনন্দময়ে, তিনি তৌমার সঙ্গে ॥ 
রাজা রামমোহন রায়। 





৫১ 


ব্রহ্ম সদীত। 
আপোয়ারী-_-ঝাঁপতাল। 


জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী । 
নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণা-নিধান, পাপতাপহারী | 
পুরব অরুণ-জ্যোতি মহিম। প্রচারে 
বিহগ যশ গায় তীহারি ॥ 
হৃদয়-কপাট খুলি দেখরে যতনে, 
প্রেমময় মুরতি জন-টিত্তহারী ) 
ডাকো রে নাঁথে, বিমল গাঁভাতে, 
পাইবে শান্তির বারি ॥ 
শীদ্বিজেন্্র নাথ ঠাকুর । 


ললিত-_-আড়া। 


অয়ি স্ুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল? 

বালার্ক সিন্দুর ফৌটা কে তোমার ভালে দিল ? 

হাসিতেছ মৃদু মৃদ, আনন্দে ভাসিছে সবে, 

কে শিখাল এই হাসি, কেথা সে যে হাসাইল? 

ভুবন মোহিত করি গাহিছ বিপিনে কারে 
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যারে ? 

কমল নয়ন মেলি কার পানে চেয়ে আছ, 

কার তরে ঝরিতেছে প্রেম-অশ্র” নিরমল ? 
৫২ 


ব্রহ্ম সঙ্দীত। 


এই ছিল জীবগণ। মৃতপ্রায় অচেতন, 
তব দরশন মাত্র পাইল নব.জীবন ; 
বারেক আমারে তুমি দেখাও দেখাও দেখি তকে, 
ছেন মঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে গ্রদীনিল ? 
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার | 





এমালেয়-_কাওয়ালী। 
অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনারে তীয়। 
থাকিলে তীহার সঙ্গে পাপ তাপ দুরে যায়। 
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে, 
সেই সখা বিনে স্থুখ শান্তি দিবে কে তোমায়? 
খম জন জীবন সব তাঁরি করুণা, 
তাঁর করুণা মুখে বল! নাহি যায়) 
এত ধার করুণা তারে কি ভুলিবে। 
তারে ছাড়িয়ে ভব-পাগরে ত্রাণ কোথায় ? 
আীজ্যোতিরিক্্র নাথ ঠাঁকুর। 





তবরটমন্তার-'একতাঁল|। 
'মন চল নিজ নিকেতনে | 
সংসার বিদেশে, বিদ্েশীর বেশে। 
ভ্রম কেন অকারণে ? 


৫৩ 


ব্ন্ধ সঙ্গীত। 


বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, 
সব তোর পর কেহ নয় আপন, 
পর প্রেষে কেন হয়ে অচেতন, 
ভূলিছ আপন জনে? 
সত্যপথে মন কব আরোহণ, 
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুম্মণ, 
সঙ্গেতে অন্বল রাখ পুথ্যধন , * 
গোপনে অভি যতনে ; 
লোভ মোহ আদি পথে দস্থ্যগণ/ 
পথিকের করে সর্ববস্য মোষণ, 
পরম যতনে রাখ সে প্রহরী 
শম দম ছুইজনে ॥ 
সাধু সঙ্গ নামে আছে পাস্থধ(ম, 
আন্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্মীম, 
পথ ভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ, 
সে গান্থ-নিবাসীগণে 
যদি দেখ পথে ভয়ের আঁকার, 
প্রাণ গণে দিও দোহাই রাজার, 
সে পথের রাজার গ্রবল প্রতাপ, 
শমন ভরে খাঁর শাপনে ॥ 
অযোধ্য।নাথ পাকড়াশী। 
৫৪ 


রী 


ব্রহ্ম সঙ্গীত । 
কেদারা__-কাত্য়ালী ৷ 


অহঙ্কারে মত্ত সরা অপাঁর বান । 
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান নাঁ। 
শীত শ্রীত্ঘ আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, 
কিন্তু তুমি কোথা যাঁবে, একবার ভাবিলে না। 
এ কাঁরণে বলি গুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ, 
ভাঁব ম্মেই নিরগ্রন, এ খিপত্তি রবে না ॥ 
রাজ। রামমোহন রাঁধ। 





বিভাস__আড়াঠেকা। 
তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন। 
মহামীয়। নিদ্রাবসে দেখিছ স্বপম। 
নানা পক্ষী এক বৃক্ষেত নিশিতে বিহরে সুখে, 
প্রভাত হইলে দশ দ্বিকেতে গমন। 
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বাঁধার, 
সময়ে পলাবে তার! কে করে বারণ ॥ 
কোথা কুস্বম চন্দন, মণিমগ় আভরণ, 
কোথা বা রহিবে তব প্রীণ-প্রিয় জন | 
ধন যৌবন মাঁনঃ কোথা রবে অভিমান, 
যখন করিবে এস নিষ্ঠুর শন ॥ 
রাজা রামমোহন রায় । 


৫৫ 


বঙ্গ সঙ্গীত । 
রামকেলি-_ আড়া। 
গ্রাস করে ক!ল পরমায়ু গ্রতিক্ষণে ; 
তথাপি বিষয়ে মত্ত সর্দা ব্যস্ত উপার্জনে | 
গত হয় আয়ু যত, ন্সেহে কহু হলে! এত, 
বর্ষ গেলে বর্ষ বুদ্ধি বলে বন্ধুজনে ॥ 

এ সব কথার ছলে, কিন্বা ধন জন বলে, 
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে । 
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাত্পর, 

বিবেক বৈরাগ্য হ'লে কি ভয় মরণে ॥ 
রাজা রামমোহন রায় । 





রামকেলি_-আড়াঠেকা। " 
মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর । 
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর | 
যাঁর গ্রতি যত মায়া, কিবা পুক্র কিবা জায়া, 
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর । 
গৃহে হায় হায় শব্র, সম্মুখে জন স্তব্ধ 
দৃ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম-কলেবর ; 
অতএব সাবধান ত্যজ দত্ত অভিমান, 
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর ॥ 
রাজ। রামমোহন রায়। 


৫৬ 


ত্রন্ধ সঙ্গীত | 
কেদারা-_-চৌতাঁল। 


যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে? 
ব্রদ্মত্ছান) ব্রহ্মধ্যান ব্র্মীনন্দ রসপান, 
গ্রীতি ব্রদ্ধে যার সেই জাগে। 
ধন্থ সাধু স্থুখী সেই, যে আপন মন-আসনে, 
. রাখিতে তীরে পারে। 
ইন্দ্রিয়-নিগ্রই, পাঁপ ত্যাগ, ম্যায় সত্য ক্ষম। দয়া। 
যাঁর, তার লাভ বরচ্মধাম ॥ 


মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


পুরবী-_আড়া। 


অবিশ্রীস্ত ভাঁক তীরে সরল ব্যাকুল আন্তরে । 
হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম গ্রাণেশ্বরে | 


এই যে সংসার ধাম, নহে নিরাপদ স্থান, 
যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে। 
মুক্তিপথে নিরস্তর, হও সবে অগ্রসর, 


সন্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওন! ফিরে ॥ 
প্রীব্রেলোক্যনাঁথ সান্ঠাল। 





৫৭ 


ব্রহ্ম সঙ্গীত । 
পুরবী-_-আড়া। 
দিব। অবসান হ'ল কি কর বঙিয়। মন । 
উত্তুরিতে ভব-নদী করেছ কি আয়োজন ! 
আয়ুসূর্যা অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখনা তায়, 
ভুলিয়ে মোহ মায়ায়, হারায়েছ তবজ্ঞন । 
নিজ হিত যদ্দি চাও, তাহার শরণ লও) 
ভব কর্ণধ।র যিনি, পাঁপ-সন্তাগ-হরণ ॥ 
রাজা রামমোহন রায় । 





বাহার--বঝাঁপতাল। 


অচল ঘন গহন গুণ গাঁও তাহারি। 

গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা; 

সকল তরু রাজি ফুল ফলে গাওরে। 

বিহঙ্গকুল গাঁও আজি মধুরতর তানে। 

গাঁও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে ; 

জগত পুরবাঁসী সবে গাঁও আনুরাগে। 

মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে পব সাথে; 

ভাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি ॥ 
জ্রীপত্যেন্্র নাথ ঠাকুর। 


৫৮ 


ব্রহ্ম সঙ্গীত । 
খান্বাজ---চৌতাঁল। 


গাও হে তীহাঁর নাম, রচিত ধার বিশ্বধাম, 
দয়ার ধার নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে । 
জ্যোতি ধার গগনে গগনে, 
কীর্তি ভাঁতি অতুল ভূবনে, 
শ্রীতি যার পুণ্পিত বনে, কুস্থমিত নবরাগে। 
7৮. স্টার নাম পরশ-রতন, 
পাপ হদয়-তাগ-হরণ, 
প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপে, ভকত হৃদয়ে জাগে; 
অুস্তহীন নির্বিকার, 
মহিমা ধার হয় অপাঁর, 
ধার শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে ॥ 
জ্রীদত্যেন্্র নাথ ঠাকুর । 


মহিমা-জ্ঞাপন ও কৃতঙ্তা। 
ভৈরব-_-কাওয়ালী। 
তুমি কি গো পিতা আমাদের | 
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্মেহের । 
ওই যে নয়নে তব, অরুণ কিরণ নব, 


বিমল চরণ তলে ফুল ফুটে গভাঁতের । 
৫5 


ব্রন্ধ সঙ্গীত । 


ওই কিন্সেহের রবে ভাকিছ মোদের সবে, 
তোমার আসন ঘেরি দীড়াব কি কাছে গিয়ে ? 
হৃদয়ের ফুল গুলি যতনে ফুটায়ে তুলি 

দিবে কি বিমল করি গ্রসাদ সলিল দিয়! ? 
জীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর । 


ভৈরবী--পোস্তা। 


আমার মন ভুলাঁলে যে, কোথা আছে সে। 
সে দেখে আমি দ্েখিনে, ফিরে চাই আশে পাশে। 
পেলাম পেলাম দেখ্লাম তীয় 
এই সে বলে ধরি যারে, 
বুঝি সে নয় সে হ'লে পরে 
আর কি মন ফিরে আসে ? 
বল্‌ দেখিরে তকলতা, 
জগত্জীবন আঁজেন কোথা, 
তোরা! পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা 
তাই তোদের কুস্থম হাসে ? 
বল্রে বল্‌ বিহশ্কুল, 
তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল, 
থেকে থেকে ডেকে ডেকে, 
উড়ে যাস কার উদ্দেশে ? 


৬৪ 


ত্র্ম সঙ্গীত। 


বল্‌ দেখিরে হিমাচল, 
তুই কিসে এত হুশীতল, 
ঝরিতেছে অঞ্রজল, 
কার অনুরাগে মিশে ? 
গেয়ে বুঝি রতুবর 
দিন্ধু নাম ধরেছিস্‌ রত্বাকর, 
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে, 
নৃত্য কবিস উল্লাসে? 
বিষণ রাম চট্টোপাধ্যায়। 


আশা_ঠুংরি। 
দ্নয়াঘন তোমা হেন কে হিতকাঁরী। 
£খ সুখে সমবন্ধু এমন কে; শোৌক-তাপ-ভয়হাঁরী। 
সঙ্কট পুরিত ঘোৰ ভবার্ণবে তারে কোন্‌ কাণ্ডারী ; 
কার প্রসাদে দুর-পর।হত, রিপুদ্রল-বিগ্লাবকারী। 
পাপদহুন-পরিত।প-নিবারী, কে দেয় শাস্তির বারি, 
ত্যজিলে সকলে"আন্তিমকীলে কে লয় কর প্রসারি ॥ 
শ্রীগতোন্্র নাথ ঠাকুর । ! 


আলেয়া__বাঁপতালি। 
তোমারেই করিয়াছি জীবনের গ্রুবতা রা, 
এ সমুদ্রে আর গুভু, হব নাঁক পথহারা । 


৬১ 


ব্রহ্ম নঙ্গীত। 


যেথা আমি যাইনাক তুমি প্রকাশিত থাক, 
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গে! কিরণধারা | 
তব মুখ সদা মনে, জাঁগিতেছে সঙ্গোপনে, 
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি ফুল-কিনারা । 
কখনে। বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি, 
অমনি ও মুখ হেরি দরমে সে হয সারা। 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


বাউলের স্ুর__একতাঁলা । 


ভেবে মরিএকি সম্বন্ধ তোমার সনে। 
তত্বঃতাঁর না পাই বেদ পুরাণে ॥ , 
তুমি জনক কি জননী ভাই কি ভগিনী 
হৃদয়-বন্ধু কিম্বা পুক্র কন্যা; 
তোমার এ নহে সন্তব (হে), এ কি অসম্ভব 
অম্পর্ক নাই,তবু পৰ ভাধিনে ( কিসের জন্য )॥ 
প্রভু, শান্ত শুনতে পাই আছ সর্ব ঠাই 
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে; 
তুমি হবে কেউ আঁগার (ছে ), আপনার হ'তে আপনার, 
আপনার ন! হ'লে মন কি টাঁনে (তোমার পানে) ॥ 
বিষু্রাম চট্টোপাধ্যায় । 





৬২ 


ব্রহ্ম স্দীত । 
পুরবী--একতাল|। 


কোটি ক গাইছে তোমার অপার মহিগা লোক লোঁকান্তরে। 
জয় জয় নাঁদে করিছে বন্দন| জড় জীব স্তর নর সমস্বরে । 
অযুত অগণ্য রবি শশী তারা, 
না পায়ে সন্ধান ঘুবে হ'ল সারা, 
ধূমকেতু ধত হ'য়ে পথহারা, 
“ভ্র্চে ব্যোমে ব্যোমে আকুল অস্তরে ॥ 
অনন্ত গগনে ঘন মেঘাবলী, 
কবে অন্বেষণ ভ্বালিয়৷ বিজলী, 
ভীম,বজরবে ডেকে ডেকে সবে 
বেডায় কাদিঘা আকাশ উপরে ॥ 
সছুটিয়। ছুটিয়া ধায় নদ নদী, 
স্ফীতবক্ষে কেঁদে উঠে মহোঁদধি 
হিমানী গলিয়া পড়ে নিরবধি, 
তোমা তরে গিরি কন্দরে কন্দরে॥ 
বনে বনে ফিরে বিহগ দম্পতী। 
তোঁমার বিরহে ওহে বিশ্বপতি, 
ফুল ফল ভালি ল'য়ে বন্মুমতী, 
দেয় ঢালি ওই চরণে সমাদরে ॥ 


আীত্রেলোক্য নাথ সান্যাল। 


৬৩ 


রম সঙ্গীত । 
প্রার্থনা ও পরিদ্বেবনা। 
তৈরধা--একতাঁল।। 


তুমি নির্শাল কর মল করে মলিন মর্ম মুছায়ে। 
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্‌ মোর, মোহ কালিমা খুঢায়ে | 
লক্ষ্য শুন্য লক্ষ বাসন। ছুটিছে গভীর আধারে, 

জানিন! কখন ডুবে যাবে কোন অকুল গরল গাথাচুরু। 

তুমি বিশ্ব-বিপদ-হস্তা, দাড়াও ররপধয় পস্থা, 

তব শ্রীচরণ-তলে নিয়ে এস মোর মত্ত বাসন! গুছায়ে। 
আছ, অনলে অনিলে চির নভোনীলে, ভূধর সলিল গহনে, 
আছ, বিটপি লতায় জলদের গাঁয় শশী তারকাঁয় তগনে, 

আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে জীধারে মরিগো! কীদিয়ে, 
দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখীয়ে বুঝায়ে ॥ 

শ্রীরজনী কান্ত সেন। 


ভৈরবী--কাঁওয়ালী। 


অকুল ভব সাগরে তার হেতার হে। 
চরণ তরি দেহি, অনাথ নাথ ছে। 
সন্তাপ নিবারণ, ছুর্গতি বিনাঁশন, 
ছুর্দিন তিমির হর, পাপ ভাঁগ নাঁশ হে। 
শ্রীগত্যেন্্র নাথ ঠাকুর। 
৬৪ 


ব্রহ্ম সঙ্গীত। 
উভৈরবী--.কাওয়ালী। 


আমার মনের সাঁধ রহিল মনে। 
মনে করি হেরি তারে, আঁখি ভরি হদ্‌-মাঝারে, 
কেমন মোহ-আঁধার ঘেরে নয়নে । 
মনে করি ভাবি তীরে ভুলিয়ে পাপ সংসারে, 
.. সংসার ভাবনা আসি ফিরায় মনে । 
কাব সেই প্রেম-শশী, . উদ্দিবেন হৃদে আদি, 
উথলিবে স্থখ-সিদ্ধু ভাসায়ে গ্রাণে। 
কৰে ভাসি আঁখি জলে, ভাকিব গ্রাণেশ বলে, 
অঁপে-দিব প্রাণ মন ওই চরণে ॥ 





". আলেয়া--একতালা। 
দ্রেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি, 
তুমি মল আলয়, (তুমি মঙ্গল আলয় )। 
ধৈর্য দেহ বীর্য্য দেহ, তিতিশ্কা সন্তোষ দেহ। 

বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয়। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


| তৈরবী-_চৌতাল। 
জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, দেই দত্য জানে। 


তারে যেই হদি ধ্যায়ে সেই পাঁয় অচল শরণ । 
৬৫ 
ক 


ব্রহ্ম সম্দীত। 


এক প্রথম তেজঃ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ, 
কতই মঙ্গল জ্কান ধরম প্রীতি, কান্তি চায় ভূবন । 
গাঁয় তাহারে সগুলোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক, 
অন্ত কেহ নাহি পায়। 
যাঁচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা আনন্দ, 
আর কার দারে যাব, তুনি সবার দারিদ্র্যভগ্জান ॥ 
জীসত্যেক্্নাথপ্ঠাকুর। 
আসাবরি-_কাওয়ালী। 
অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু পুধ্িল না; 
দীন-দশা খুছিল না, অ্রবারি মুছিল না) 
গভীর প্রাণের তৃয! মিটিল না! মিটিল না 
দিয়েই জীবন মন প্রাণ প্রিয় পরিজন, 
সুধান্সিগ্ সমীরণ, নীলকান্ত অন্বর, 
শ্যামশোভা ধরণী । 

এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে, 
তোদ।রে না পেলে আমি ফিরি ন৷ ফিরিব না ॥ 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

ধুন--£ুংরি | 
অন্ধ জনে দেহ আলো মৃত জনে দেহ প্রাণ। 
তুমি করুণাম্ৃত-সিন্ধু কর করুণা-কণা দান। 
৬৬ 


প 


রঙ্গ সঙ্গীত” 
শুক্ধ হৃদয় মম, কঠিন পাধাঁণ সম, 
প্রেম-সলিল ধারে, সিঞ্চহ শুফ নয়ান।॥ 
যে তোমারে ভাঁকে নাহে, তারে তুমি ডাক ভাঁক, 
তোমা হ'তে দুরে যে যায়, তারে তুমি রাখ রাখ। 
তৃষিত যে জন ফিরে, তথ স্তধা-সাঁগর তীরে, 
জুড়াও তাহারে স্পেহ-নীরে সুধা করাও হে পান ॥ 
তোম।দে পেযেছিনু যে, কখন হারান অবহেলে, 
কখন ঘুমাইনু হে, জীধার হেরি আঁখি মেলে । 
বিরহ জানাইব কাঁয়, সাত্তবনা কে দিবে হাঁয়, 
ববষ বরষ চলে যায়, হেরিনি প্রেম ধযান-_ 
দরশন দাও হে দাও হে দাও কাদে হৃদয় জিয়মাণ ॥ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


ভজন-_.বাঁঁপতাঁল। 


অখিল ব্রঙ্গাণ্-প্লতি গ্রণমি চরণে তব, 

প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি। 
ছুর্দাতি দূর করি শুভমতি দাও হে, 

এই বরদান ভগবান মাগি। 
খোর নিষ্ঠ,র রিপু অন্তরে বাহিরে, 

ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে । 


৬৭ 


্রক্গ সঙ্গীত । 

দীন-বসল তুমি তাঁর নিজ সেবকে; 
তব অভয় মুরতি ভয় নিবারে। 

বিষয় মহার্ণবে মগন হয়ে ডাঁফিহে, 
দীনহীনে প্রভু রাখো রাখো। 

তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সগ্ষাটে, 
কাটি যাবে বিপদ লাঁখে! লাখো ॥ 

তীদিজেন্দ্রশাধশ্ঠাহুর | 


সিদ্ধু-মধ্যমীন। 


আর কত দুরে মে আনন্দ ধাম? (বেল বল হে)। 
যাঁর তরে নিরবধি আকুল পরাণ , 
কতবার মাঁনস পটে দেখিলাম এই নিকটে 
দেখিতে দেখিতে কোথায় হ'ল অন্তর্ধান। 
ক্রমে দিন হ'ল তস্ত, দেহ মন পরিশরীস্ত। 
তথাপি হলনা কিছু উপায় বিধান ) 
তবে কি ইহ জীবন বিফলে হবে পতন, 
কপট ক্রুদ্দনে দিন হবে অবসান । 
কবে নাঁথ আনন্দ মনে, তোমার পুণ্য আশ্রমে, 
দিবানিশি সাধুসঙ্গে করিব বিশ্রাম ॥ 
শ্রীত্রেলোক্যনাঁথ সান্যাল । 





৬৮ 


বন্ধ সঙ্গীত। 


কাঁফি-_বাঁপতাল। 
তুমি হে ভরস| মম অকুল পাথারে ; 
আর কেহ নাহি যে 
বিপদ ভয় বারে, ভাঁধারে যে তারে। 
এক তুমি অভয় গদ জগত সংসারে, 
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে ? 
স্নিয়ে ছুখ অন্ত স্ুবসন্ত হৃদে জীগে, 
যখনি মন আখি তব, জ্যোতি নেহারে ? 
জীবন-পখা তুমি বাঁচি না তোমা বিনা, 


চি মন প্রাণ মম ডাকে তোঁমারে। 
শ্রীদ্বিজেন্দরনাথ ঠাকুর । 


কাফি--কাঁপতাল। 
সুন্দর তোমার নাম, দীন শরণ হে! 
বরিষে অমৃত ধার, 

জুড়ায় শবণ, ও প্রাণ রমণ হে! 
এক তব নাম-ধন অমৃত-ভবন হে, 
অমর হয় সেই জন যে করে কীর্তন হে। 
গভীর বিষাদ-রাঁশি নিমেষে বিনাশে, 
যখনি তব নাম সুধা, শ্রাবণে পরশে ; 

হৃদয় মধুগয়। তব নাম গানে, 


হয় হে হৃদয় নাথ, চিদীনন্দ ঘন হে। 
প্রীত্রেলোকানাথ দান্যাল। 


৬৯ 


বন্ধ সদদীত। 
কাফি-_য। 


আমি হে তব কৃপাঁর ভিখারী । 
সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, 
কুস্ম করে গন্ধ দান; 
মন সহজে সদা ঢাহে তোমারে, 
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আধারে। 
শিশাতাী 
প্রাসাদ কুটারে এক ভানু বিরাঁজে, 
নাহি করে কোন বিচার, 
তেমতি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার 
অবারিত তোমার ছুয়ার । 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর ! 





মুলতান-_আঁড়ঠেক|। 


যাবে কিহে দিন আমার বিফলে ঢলিয়ে। 
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরথিয়ে । 
ভুমি ব্রিভুবন-নাঁথ, আমি ভিখারী অনাথ, 
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে । 
হৃদয় কুটার-দার, খুলে রাখি অনিবার, 
ক্কুপা করি একবার, এসে কি জুড়াবে হিঃয়। 
বেচারাম চট্টোপাধ্যায় 


৭০ 


রন্ধ সঙ্গীত। 
মূলতান-্-আড়া। 
মলিন পন্ধিল মনে কেমনে ভাঁকিব তোমায় । 
পারে কি তণ পশিতে জ্বলন্ত অনল ষথায়। 
তুমি পণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল দম, 
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পুজিব তোমায়। 
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে, 
লইতে পবিত্র শাম, কীগেছে মম হাদয়। 
অভ্যন্ত পাপের সেবায়, জীবন ঢচলিয়! যায়, 
কেমনে কন্ধিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়। 
বিজয়কৃষণ গোস্বামী 





“.. খাম্বাজ জংলা-ঠুংরি । 
দীনহীন জনে, পাঁপী পরাধীনে, 
নাথ তোঁমা বিনে কে আর নিস্তারে । 
তুমি দুঃখ বারী পাপ তাপ হারী 
ভবের কাঁগারী, জগত প্রচারে। 
তার নিজ গুগে পাপী তাপী জনে, 
এসেছি তাই গুনে, তোমারি দুয়ারে । 
কাটি মোহ পাশ, নাঁশি ভয় ত্রাস, 
রক্ষ জগদীশ 1 ডাকি বারে বারে। 
বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। 
৭৯ 


রঙ্গ দঙ্গীত। 
গুজ্রাটী ভজন---একতাল!। 
কোথা আছ প্রভূ । এসেছি দীনহীন, 
আঁলয় নাহি মোর অসীম সংসারে । 
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে, 
প্রভু গ্রভু বলে ডাকি কাতরে। 
পাড় কি দিবে না, দীনে কিচাবে ন। 
রাখিবে ফেলিয়ে অকুল জীধারে 8 
পথ যে জানিনে রজনী আসিছে 
একেল। আমি যে এ বন মাঝারে; 
জগত-জননী লহ লহ কোলে, , 
বিরাম মাগিছে ভ্রান্ত শিশু এ, 
পিয়াও অমৃত তৃষিত সে অতি, 
জুড়াও তাহারে জেহ বরযিয়ে। 
ত্যজি যে তোমারে গেছিল চলিয়ে, 
কীদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে, 
আর সে যাবে না রহিবে সাথ সাথ, 
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে। 
এস তবে গ্াভু! সহ নয়নে, 
এ মুখ পানে চাঁও ঘুচিবে যাতনা, 
পাইব নব বল মুছিব অশ্রজল, 
চরণ ধরিয়ে পুরিবে কীমনা 
প্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৭ 


ব্রহ্ম সঙ্গীত। 
বড় হংস-দারঙ্গ-_-চৌতাল। 


(তাহারে ) আরতি কবে চন্দ্র তপন 
দ্রেব মানব বন্দে চরণ, 
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ, তীর জগত-মদ্দিরে। 
অনাদি কাল অনস্ত গগন, সেই অসীম মহিমা! মগন? 
তাহে_ত্রঙ্গ উঠে সঘন, আনন্দ শন্দ নন্দ রে। 
হাতে লয়ে ছয় খতুর ডালি, 
পায়ে দেয় ধর! কুসুম ঢালি, 
কতই ধরণ, কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দ রে। 
বিহগ্র গীত গণ্ন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়, 
মহা পবন হরযে ধায় গাহে গিরিকন্দরে। 
"কত কত শত ভকত গ্রাণ 
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান, 
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহ বন্ধরে। 
জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


আশা-ভৈরবী--ঠুংরি । 
বরিষ ধর! মাঝে শান্তির বারি। 
শু হদয় লয়ে আছে দীড়াইয়ে 
উর্ধামুখে নরনারী ৷ 


5৩ 


রঙ্গ নন্দীত। 
ন থাকে অন্ধকার। না থাকে মোহপাঁপ, 
না থাকে শোক পরিতাপ। 
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সরল হোক্‌, 
বিশ্ব দাও আপসারি। 
কেন এ হিংসা দ্বেষং। কেন এ ছদ্রাবেশ, 
কেন এ মান অভিমান, 
বিতর বিতর প্রেম পাযাণ হৃদয়ে, - 


জয় জয় হৌক তোমান্ি ॥ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


কাফি__একতালা।, * 
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, 

চিরদিন কেন পাই না। , 
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, 

তোমারে দেখিতে দেয় না। 
ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে, 

তোমায় যবে পাই দেখিতে ) 
হারাই হারাই সদ হয় য়,” 

হার।ইয়ে ফেলি চকিতে । 
কি করিলে বল পাইব তোম।রে, 

রাখিব আখিতে আখিতে, 
এত প্রেম আমি কোথা পাঁধ নাথ, 


তোমারে হৃদয়ে রাখিতে । 
৭৪ 


্রন্ধ সঙ্গীত। 


আর কারো পানে চাহিব না আর 
করিব হে আমি প্রাণ-পণ, 
তুমি যদি বল এখনি করিব, 
বিষয় বাঁপনা বিসর্জন। 


জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


আশা--£ংরি | 


বলিহারী তোমার চরিত মনোহর, গার সকল জগতবা সী । 
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণনিধান পূর্ণ অবিনাশী। 
না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি, 
ঘোর দিগন্ত গ্রস।রি ঃ 

ইচ্ছ হইল তব, ভানু বিরাজিল, 

জয় জয় মহিম! তোমারি | 
ন্নবি চন্দ্রোপরি জ্যোতি তোমার হে, 

"আদি জ্যোতি কল্যান; 

জগত পিতা, জগত পাঁলক, 

তুমি সর্ববমঙ্গল-নিদান ॥ 


শ্্ীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর । 


৭৫ 


বন্ধ স্গীত। 
মূলতান-_আঁড়াঠেক| 


না চাহিতে দিয়েছ সকল । (বিভু !) 
এই যে ইন্দ্রিয়গণ সাধিতেছে প্রয়োজন, 

দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধিবল। 
সঞ্চার না হ'তে আমি, স্থজন করিলে তুমি, 

মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর নিল জল। 
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিউন্নানা” 

ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল। 
এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে, 

অযাচিত কৃপাগ্ডণে রোপিয়াছ জবান বল। 


ভৈরবী বিভাদ--একতাল!। 


ওহে দীননাথ কর আশীর্বাদ, 
এই দীনহীন হূর্ধবল সম্তানে ৷ 
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা। 
সত্যের মহিম1 জীবনে মরণে। 
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, 
চিরভূত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী ; 
নির্ভয় আন্তরে, বল্ব দ্বারে দ্বারে, 
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে । 
দত 


অকপট হৃদে তোমারে সেবিব, 
পাঁপের কুমন্্রণ আর না৷ শুনিব ; 
যা হবার তাই হবে, প্রাণ যায় যাবে, 

তব ইচ্ছ! পুর্ণ হোক এ জীবনে । 
নিত্য সত্যব্রত করিব পালন, 
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন, 
ভয়-বিপদ্বকাঁলে, ডাঁকৃব পিতা! বলে, 

লইব শরণ ওই অভয় চরণে । 


শ্রীত্রিলোক্যনাথ সান্যাল '। 


মিশ্র জয়জয়ন্তী--একতালা। 


তুমি বন্ধু তুমি নাথ নিশিদিন তুমি আমার । 

তুমি সুখ, তুমি শাস্তি, ভূমি হে অমৃত পাঁথার। 
তুমিই. ত আনন্দ লোক, 
জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক, 

ভাঁপ হরণ তোমার চরণ, অসীম শরণ দীন জনাঁর ॥ 


শ্রীরবীন্দরনাথ ঠাকুর । 


নদ 


রঙ্গ সঙ্গীত। 


কাফি--যগ। 
তাঁর তার হরি দীনজনে । 
ভাক তোমার পথে করুণাময়, 
পুজন-শীধন-হীন জানে । 
অকুল সাগরে না হেরি ত্রাণ, 
গাপে তাঁপে জীণ এ প্রাণ, 
মরণ মাঝারে শরণ দাও হে, 
রাখ এ ছুর্ববল ক্দীণ জনে। 
ঘেরিল যাঁমিনী নিভিল আলো 
বুথ! কাজে মম দিন ফুরালো, 
পথ নাহি প্রভূ পাথেয় নাছি, 
ডাকি তোমারে প্রাণপণে । 
দিক্হাঁরা সদা মরি যে ঘুরে, 
যাই তোমা হ'তে দুর স্থৃদুরে, 
পথ হারাই রসাঁতল পুরে, 
অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে ॥ 
শ্বীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ললিত--আড়া। 


শান্তিনিকেতন ছাড়ি, কোথা শাস্তি পাবে বল। 
সংপারে শাস্তির আশা, মরীটিকায় যথা জল । 


৭৮, 


্রহ্ম সঈ'ত। 


কভু সুখ পারাবার, কভু হয় হাহাকার, 
জীবন যৌবন ধন, সকল আতি চঞ্চল। 

আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কা'ল তারে বিসর্জন, 
আজ প্রিয় প্রেমীলাপ, কাল বিলাপ কেবল; 
সংসারের এই দশা, কোথায় শাস্তির আশা, 
শাস্তি-শুখ চাহ যদ্দি, সেই আনন্দ-ধাঁমে চল। 


তি 


বিঁঝিট- মধ্যমান। 
যদি এক বিন্দু প্রেম পাই, ( প্রেমসিন্ধু হে 1) 
তবে কি তোমারে ছেড়ে আর কোথা যাই। 

থাকি চিরদিন তোমার অধীন, 

ধন মান সম্দ্রম কিছু নাহি টাঁই। 
সকলি সহিতে, অসাধ্য লাঁধিতে, 

পারি তব প্রসাদে কিছু না ভরাই। 
অংসার-বন্ধন। করিয়ে ছেদন, 

আনন্দে নিশিদিন তব গুণ গাই 

শ্রীত্রেলোক্যনাথ সান্যাল। 


আলেয়া বু 


আমি সহজে মিলিত হুই পাঁপীর সনে । 
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে। 
দন 


রন্ধ সঙ্গীত । 
দিবানিশি জেগে থাকি, 
আমায় কখন কে ডাঁকে তাই দেখি 
শুনিলে ক্রন্দন ভাঁর থাকৃতে পারিনে | 
কে কোন্‌ ভাবে চায় আমারে, 
আমি জানি সব থেকে অন্তরে, 
কপট দিলাগে অনুতাপে ভুলিনে। 
অহঙ্কারী পাপা যারা, 
আমার দেখ! পায় ন! তারা, 


দীন জনের বন্ধু আমি সকলে জানে ॥ 
শ্ীত্রেলোকানীথ সান্যাল 


আশা-£ুংরী। 
জগত পিতা ভুমি বিশ বিধাতা £ 
আমরা তোগারি, কুমার কুমাবী, 
তুমি হরি সব সুখ দাতা। 
রাজরাজেশ্বর সর্ব্ব-ভূবনপতি, 
পতিত-পাঁঝন দ্বীনবন্ধু, 
অনাথ-গতি তুমি, আনাদি'ঈশর, 
করুণা কর কৃপাসিন্ধু। 
সঙ্কট-মোচন; অভয় চরণ তব, 
খন্দে স্ুর-নর-বৃন্দে ; 
জনম দিয়েছ যদি, শরণ দিতে হবে, 


শীতল চরণার বৃন্দ ॥ 
৮২ 


ব্রহ্ম স্দীত। 
আশা-ভৈরবী--ঠংরি | 


মিটিল সব ক্ষুধা, তীহার প্রেম-্ধা, 
চলরে থরে লয়ে যাই। 
সেখ! যে কত লোক, পেয়েছে কত শোঁক, 
ভূষিত আছে কত ভাই; 
ভাকরে তাঁর নামে, সবারে নিজধামে, 
". সকলে তার গুণ গাই। 
ভুখি কাতর জনে, রেখ রে রেখ মনে, 
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাই। 
অতত চাঁহি তারে ভোলরে আপনারে, 
অবারে কররে আপন; 
শাস্তি আহরণে, শাস্তি বিতরণে, 
জীবন কররে যাপন। 
এত যে স্থুখ আছে, কে তাহ৷ শুনিয়াছে, 
চলরে সবারে শুম।ই৮_ 
বলরে ডেকে বল “পিত।র কাছে চল, 
হেথায় শোক তাঁপ নাই ।৮ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৮১ 


ব্রদ্ম"্মলীত। 
মিআ-কেদারা--একতাঁলা। 
যাদের চাহিয়া তোমারে ভূলেছি, 
তার। ত চাহেনা আমারে । 
তার। আসে তার! চলে যায় দুরে, 
ফেলে যায় মরু মাঝারে । 
দুদিনের হাঁসি ছুদ্দিনে ফুরায়, 
দীপ নিভে যায় আধারে । 
কে রহে তখন মুছতে নয়ন, 
ডেকে ডেকে মরি কাহারে। 
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, 
আপনার মন ভূলাতে, 
শেষে দেখি হায় সব ভেঙ্গে যাঁয়, 
ধুল৷ হ'য়ে যায় ধুলাতে ; 
সুখের আশায় মরি পিপাঁসায়, 
ডুবে মরি দুখ পাথারে ; 
রবি শশী তারা কোথ! হয় হারা, 
দেখিতে না পাই তোমারে । 
শ্্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


৮২ 


তরঙ্গ সঙ্গীত। 


মিশ্র গৌরী-_কাওয়ালী ৷ 
আর-_ 
কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম পারাবার, 
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাগ আমার ? 
তোমারি চরণ আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে, 
ভকতি প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জলধার। 
কঠিন বন্ধুর পঞ্চ গলে পলে বাধা শত 
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বার বার ! 
নীরদ নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি-ধারা» 
কেমনে ছুস্তর মুরু হ'য়ে যাবে পার? 
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে, 
এক বিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার; 
পরিশ্রান্ত পথহারা; নিরাশ ছুর্ববল ধারা-_ 
করুণা-কল্লোলে, তারে ভাক একবার | 
শ্রীরজনী কাস্ত সেন। 





ইমনকল্যান_-তেওরা। 
সত্যমজল প্রেমময় তুমি 
প্রবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে । 
তুমি সদ! যাঁর হা বিরাজ, 
হুখ জ্বালা সেই পাশরে, 
সব হুখ জ্বালা সেই পাশরে। 


৮ 


ব্রদ্ম সঙ্গীত। 


তোমার জ্জানে, তোমার ধ্যানে, 
তব নামে কত মাধুরী, 
যেই ভকত সেট জানে, 
তুমি জানাও যারে (সেই জানে, 
প্রভু, তুমি জানাও যারে সেই জানে | 
শ্রীরবীন্্র নাথ ঠাকুর । 





ভীমা-ভৈরবী__একতাল|। 
আমায় দে মা পাগল ক'রে। 
আর কাঁজ নাই জ্ঞান বিচারে। 
নুতন বিধানের স্ুরা, পানে কর মাতোয়ারা, 
ওগো তক্তচিত্ত-হুরা, ডুবাও গ্রেম-সাগিরে | 
তোমার পাগ্লা গারদে, কেহ হাঁসে কেহ কাদে, 
কেহ নাচে আনন্দ ভরে) 
ঈশা মুযা শ্রীটেতন্, . প্রেম ভরে অটৈতন্তা, 
হায়! কবে হব ম| ধন্য মিশে তার ভিতরে ॥ 
ত্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা, 
প্রেমের খেল! কে বুঝতে পারে; 
ভুমি প্রেমে উ্ধাদিনী, পাগলের শিরোমণি, 
গ্রেমধনে কর ম| ধনী, কালজাল গ্রেমদসেরে ॥ 
শ্রীত্েলোক্যনাথ পান্যাল। 


৮৪ 


ব্রহ্ম সঙ্দীত। 
ভৈরবী-_একতালা | 
তোমারি ইচ্ছা হৌক পুর্ণ করুণাময় স্বামী । 
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা, 
দাও ছুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি । 
তব প্রেম-আাখি সতত জাগে জেনেও জানিনে, 
এ মঙ্গল-রূপ ভুলি তাই শোক-সাগরে নামি। 
আনন্দময় তোঁমার বিশ্ব শোভ। সুখ পু, 
আঁমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী । 
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে, 
অশ্র-সলিল-ধোত হৃদয়ে থাক দ্িবস-যাঁমী। 
জ্ীরবান্দ্র নাথ ঠাকুর । 





সিন্ধু বিজয়--তেওরা । 
এ যে দ্রেখা যায় আনন্দধাম, 
অপূর্ধব শোভন, ভব-জলধির পারে জ্যোতিরখায় । 

শোক তাপিত জন সবে চল, 

সকল দুঃখ হবে মোচন) 
শাস্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, 

প্রেম জাগিবে অন্তরে । 
কত যোগীন্দ্র ধাষি মুনিগণ 

না জীনি কি ধ্যানে মগন 


৮৫ 


বদ্ধ ্দীত। 


স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস, 

পানে, ভূঁলিল চরাঁচর । 
কি স্থৃধাময় গান গাহিছে সুরগণ, 

বিমল বিভুগুণ বন্দনা, 
কোটি চন্দ্র তার উলসিত, 

নৃত্য করিছে অবিরাম | 





শ্রীজ্যোতিরিক্দ্র নাথ ঠাকুর 
সিন্ধু পোস্ত । 
আর কাঁরে ডাক্ব মা গোঃ 


ছেলে কেবল মাকে ডাকে 1 
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার, 
ভাক্‌বো মা গে! যাকে'তাকে। 
শিশু যে "মা" বই বলে না, 
মা বই ত শিশু জানে না, 
মা ছাড়া কভু থাকে না, 
আমি থাকবে! দেখে কাঁকে। 
জগত জননী হও, পুক্রভার মাগে। লও, 
মাগো আব্দার সও, তাইতো! তনয় তোমায় ডাকে । 
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কীদে মা মা করে, 
ঠেলে দিলে গল! ধরে, কাদে মা যত বকে ॥ 
মহারাজা মহ।তাপ চন্দ্র বাহাদুর । 
৮৬ 


ব্রহ্ম নন্দীত। 
খাম্বাজ-_কাওয়াঁলী। 
ওহে ভক্তসখ! হরি ভগবান । 
প্রেম-পিপান্ত দীন জনে কর প্রেম দাঁন। 
প্রেমদিন্ধু ভূমি লীলা-রদময, পরাণ-বল্লভ সর্ব রসাশ্রয়, 
তব গ্রেম বিনা এ হৃদয় পাঁষাঁণ সমান। 
যে প্রেমে গৌর-শশী, স্থপুত্র ঈশী-মশি, 
হারুইয়াছিল ভেদাভেদ জ্ভান 
দেই প্রেম এক বিন্দু, পিয়াও ককণাসিম্ধু 
শক্রকে ভালবাঁসিতে পারি যেন দিয়ে প্রাণ ॥ 
শ্রীত্রেলোক্যনাথ সান্যাল। 


বিঁঝিট-_-একতালা । 


ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখরে মায়ের হাসি। 

কিবা! মৃদু মন্দ স্ধাগন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাঁশি। 
অরূপ রূপের ছষ্টা, বিচিত্র বরণ ঘটা, 
ঘোরালো রসালো করে দিক আলো, 

শোভা হেরে মন উদাদী। 
কুস্থৃমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাঁপ হরে, 
মা হাসে ফুলের ভিতরে, তাঁই ফুল এত ভালবাঁসি। 

৮৭ 


রশ্মা স্দীত। 


তরুকুঞ্জে পুষ্পবনে, নিরখিয়ে নিরঞ্জন, 
ভাঁদে যোগানন্দে, হাসে খ্রোেমনন্দে, 
যোগী খধি তপোধনবাশী । 
শ্রীত্রেলোক্যনাথ দাশ্যাল । 


মুলতান--য। 


কেড়ে লও কেড়ে লও আমায়ে কাঁদায়ে। 
হৃদয় নিভৃতে, নাথ, যাহা আছে লুকায়ে 
ধন জন যৌবন, পাপপুর্ণ এই মন, 
যার লাগি যেতে নারি তোমার এ আলয়ে । 
এ সব ন।শ হে তুমি, কৃপাকরি হৃদয় স্বামী, 
দাও হে জনমের মত, তব প্রেমে মাতায়ে ॥ 
কালীন।থ ঘোষ। 


খাম্বাজ-_-একতালা। 


তোমার গেহে পালিছ স্সেহে, তুমিই ধন্য ধন্য হে। 
আমার প্রাণ তোমার দান) তুমিই ধন্য ধন্য হে। 
পিতার বন্ছে রেখেছ মোরে, 
জনম দিগ়েছ জননী ক্রোড়ে ; 
বেঁধেছ সখার গ্রণয়-ভোরে, তুমিই ধন্য ধন্য হে। 
৮৮ 


ব্রহ্ম সঙ্গীত। 


তোমার বিশাল বিপুল ভবন, 
করেছ আমার নয়ন লোভন, 
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমিই ধন্য ধন্য হে। 
হৃদয়ে বাঁছিরে স্বদেশে বিদেশে, 
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে, 
জনম মরণে শোকে আনন্দে? তুমিই ধন্য ধন্য হে। 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


কীর্তবন। 
ওহে জীবন বন্তাত, ওহে সাধন দুর্লভ ! 
আমি মর্দোর কথা তান্তর ব্যথা, কিছুঈ নাহি কব) 
শুধু জীবন মন চরণে দিন, বুঝিয়া লহ লব) 
আমি কি আর কব। 
এই সংসার-পথ সক্কট অতি কণ্টকময় হে, 
আমি নীরবে যাঁব হৃদয়ে লয়ে, প্রেম-মুরতি তব; 
আমি কিআর কব। 
আমি সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে; 
তুমি নিজ হাতে যাহ। ঈঁপিবে তাহ মাথায় তুলিয়। লব; 
আমি কি আর কব। 
আপরাধ যদ্দি করে থাকি পদে; না কর যদি ক্ষমা, 
তবে পরাণ-প্রিয় দিয়ো হে দিয়ো, বেদন| নব নব ; 
আমি কি আর কব। 


৮৯ 


বঙ্গ সঙ্গীত । 


তবু ফেলন৷ দুরে দিবস শেষে ডেকে নিয়ো চরণে, 
তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার, মৃত্যু আঁধার ভব ) 
আমি কি আর কব। 


জ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর । 


আনন্দ-ভৈরবী-_কাওয়াঁলী | 


এস হে গৃহ-দ্রেবতা, 

এ ভবন পুণ্য প্রভাবে কর পবিব্রে। 
বিরাজ জননী সবার জীবন ভরি 

দেখাও আদর্শ মহান্‌ চরিত্র । 
শিখাও করিতে ক্ষমা) কর হে ক্ষমা) 
জাগাইয়ে রাখ মনে তব উপমা, 

দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে, 

স্ৃখে দুখে সঙ্কটে গটল চিত্ত। 
দেখাও রজনী দিবা, বিমল বিভা, 
বিতর পুরজনে শুভ্র গুতিভা, 

নব শোভা কিরণে, 

কর গৃহ স্থন্দর রম্য বিচিত্রে। 

নও 


বর্ন মর্গীত। 


সবে কর প্রেমদান পুরিয়ে প্রাণ, 
ভুলায়ে রাখ সখা, আত্ম-অভিমান, 
সব বৈরী হবে দুর, 
তোঁমার চরণ করি জীবন মিত্র | 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৭ ইমন--তেওরা। 


তোমারি রাঁগিনী জীবন-কুঞ্জে 
বাজে যেন সদ! বাজে গে! 
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্যো। 
রাজে যেন সদা রাজে গো! 
ভব নন্দন-গন্ধ-নন্ৰিত ফিরি স্ন্দর ভুবনে, 
তব পদ্-রেণু মাখি লয়ে তনু 
সাজে যেন সদ। সাজে গো! 
অব বিদ্বেষ দুরে যাঁয় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে 
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীত ছন্দে, 
তব নির্ঘ্দল নীরব হাস্য হেরি অন্বর ব্যাপিয়া, 
তব গৌরবে সকল গর্বব, 
লাজে যেন সদ। লাজে গো! 


শ্রীরবীন্দ্রনীথ ঠাকুর । 





৯১ 


বন্দ সঙ্গীত । 
জিলক্-বারৌয়া_-স্রফীকতাল। 
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি স্বমধুর, 
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোগে জুর়। 
তুমি যদি থাক মনে বিকচ কমলাসনে, 
তুমি যদি কর গ্রাণ, তব প্রেমে পরিপুর | 
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে স্বর ৷ 
তুমি শোন যদি গান আমার সম্মুখ থাকি। 
সুধা যদি করে দান তোমার উদ্বার আখি । 
তুমি যদি দুখ'পরে রাখ কর সেেহভরে, 
তুমি যদি স্থখ হ'তে দত্ত করহ দুর | র 
তুমি দেহ মোরে কথা তুমি দেহ গোরে সুর! 
শ্ীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর । 





খাম্বাজ-মিশ্র--একতালা । 

কোথা তুমি কৌথা তুমি বিশপতি | 

বৃথ। বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই। 
তারা বলে সব দেখেছে তোমারে; 

আমি কই নাহি দেখিতে পাই । 
সিংহশিশড করে মেয-রক্তপান 

বলী বলহীনে করে অপমান, 
তুমি সর্বশক্তি, তুমি ন্যায়বান, 

দুরে কি বসিয়ে দেখিছ তাই। 

৯২ 


ব্রহ্ম সঙ্গীত। 


ধনীর আস্পর্দা, কপটের জয়, 

ধর্মের পতন তবে কেন হয়; 
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়, 

এ নিয়ম তরে তবে কে দায়ী? 
তার চেয়ে বলি শোক ছুঃখ জরা 

পীড়ন পেষণ অবিচার ভরা) 
আপনি চলেছে অরাজক ধর! 

এ রাজ্যের রাঁজা কেহ ত নাঁই। 


শ্রীদ্দিজেন্্র লাল রায়। 


ভৈরবী--একতালা ৷ 


বল দাঁও মোরে বল দাঁও, প্রাণে দাও মোর শকতি। 
দকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি। 
সরল ত্পথে জমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে, 
সকল গর্বব দমিতে, খর্বব করিতে কুমৃতি। 
তোমার মাঝারে খুঁজিতে, চিত্তের চির-বসতি; 
তৰ কাজ শিরে বহিতে, পংশার-তাঁপ সহিতে, 
ভব কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি। 
নও 


বর্ম সঙ্গীত । 


তোমার বিশ্বছবিতে, তব প্রেমরাপ লভিতে। 

গ্রহ তারা শশী রূবিতে, হেরিতে তোমার আরতি ; 

বচন মনের অতীতে, ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে, 

স্থখে ছুখে লাভ ক্মতিতে, শুনিতে তোমার ভারতী ॥ 
জ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ভৈরবী-_.একতাঁলা ৷ " 


সংদাঁর ঘবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ, 
তখনো, হে নথ, গ্রণমি তোমায়, গাহি বনে তবণগাঁন। 
অন্তরযামী, ক্ষম সে আমার, শুন্য মনের বৃথা উপহার, 
পুষ্গ-বিহবীন পুজা আয়োজন, ভক্তি বিহীনূ তাঁন। 
ডাকি তব নাম শুফক্ে, আশা করি প্রাণপাণে, 
নিবিড় প্রেমের সরস বরযা, যদি নেমে আসে মনে) 
সহস! একদা আপনা হইতে, ভরি দিবে তুমি তোমার অমতে 
এই ভরসায় করি পদতলে শু হৃদয় দান ॥ 
শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





পুরবী--একতালা । 
ঘাটে বসে আছি আন্মনা, যেতেছে বহিয়া সুলময় ? 


সে বাতাসে তরী ভাসাব না, যাহ! তৌম। গানে নাহি বয়। 
ন৫ 


্রন্ম সঙ্গীত। 


দিন যায় ওগো দিন যায়। দিনমণি যায় অস্তে, 

নিশীর তিমিরে দশদিক ঘিরে, জাগিয়া উঠছে শতভয় । 
ঘরের ঠিকানা হ'ল না গো, মন করে তবু যাই যাই, 
ফ্রবতার! তুমি যেথা জাগো, সে দ্রিকের গথ চিনি নাই। 
এতদিন তরী বাহিলাম, সে স্থদুর পথ বাহিয়া, 

শতবার তরী ডূবু ডুবু করি, সে পথে ভরসা নাহি পাই। 
তীর-সাথে হের শুত ভোরে, বাধা আছে মোর তরীখান, 
রসি খুলে দেবে কবে মোরে, ভাসিতে পারিলে বাঁচে গ্রাণ। 
কবে অকুলে খোলা হাওয়া, দিবে সব জ্বাল! জুড়ায়ে, 
শুনা মাবে কবে ঘন ঘোর রবে, মহা-সাগরের কলগান॥ 


জ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ভৈরবী--একতালা। 

খোল মা প্রকৃতি খোল মা দুয়ার 

কর আবরণ উন্মোচন। 
তোমার মৃন্দিরে তোমার ঈশ্বরে 

করিব অচ্চন বন্দন। 
লহরে লহরে তুলিয়৷ তান, 

গাইছে বিহগ তার গুণগান, 
শুনিয়া সে গান, ভেসে যায় প্রাণ, 

- ১. আর কি মানে বারণ ? 


৯৫ 


্রচ্ধ সদীত । 
প্রভাতী-কুস্থুমে ভরিয়! ডালি, 
আরুণ-কনক-প্রদীপ জ্বালি, 
পুজিছ ধাঁরে দিবে কি মাতারে 
(আমার ) ভক্তি-অশ্রপ্চন্দন ? 
কি জানি তাহারে বি বলে পুজিব, 
কি ধ্যান ধরিব, 
কি বর য।চিব, কিবা উপহার হবে যৌগ্য তার, 
আমি দীন অকিঞ্চন-_ 
দেবগণ ধাঁর াস্ত নাহি পায়, 
বলে “কৌথা তুমি, কোথায়, কোথায়?” " 
(বল) কোন্‌ ভাষায় কোন্‌ কথায় 
(আমি) করিব তাঁর আরাধন | 
কালীনাথ ঘোষ । 


ছায়ানট--একতালা | 


অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যাঁয়। 
কণাটুকু যদি হারায়, তা লগ্নে গ্রাণ করে হায় হায় | 
নদী তট সম কেবলি বৃথাহি, 
প্রবাহ আীকড়ি 'রাঁখিবাঁরে চাই, 
একে একে বুকে আঘাত করিয়া, ঢেউওুলি কোথা যাঁয়। 
৯৬ 


বদ্ধ দলীত । 


যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে, 
জব যদি দিই ঈপিয়া তোমাকে, 
তবে নাঁহি ক্ষয় সবি জেগে রয় তব ম্হাঁমহিমাঁয়। 
তোমাতে রয়েছে শত শশী ভানু, 
হারায় না কভু অণু পরমাণু 
আমারি ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে না কি তব পায় ॥ 





শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর । 
তআঁলেয়া--যু। 
* (কীর্তন ভাঙা) 


আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে । 
আর কোন্‌ মা আছে, এমন ক'রে পালিতে জনে ? 
কি স্বদেশে, কি বিদেশে, ম| আগার সর্ববদা পাশে, 
প্রাণে সে কহেন কথ! মধুর বচনে। 
আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী, ভুলে থাকি দিবানিশি, 
মা আগার সকল বোবা বহেন যতনে । 
এ অনন্ত সিক্কুজলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে, 
কত শাস্তি কত আশা দ্িতেছেন প্রাণে । 
হায় আমি কি করিলাম, এমন মায়ে না চিনিলাম, 
ন! সপিলাম প্রীণ-মন এমন চরণে ॥ 
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী । 


৯ 


ব্রহ্ম সঙ্গীত। 
যাঁউলের সথর-_-একতাল|। 
কাতর গ্রাণে ভাকি তোমায় তাঁই। 
আঁমি জেনেছি হে পাপী তাগীর 
তোমা বিনা গতি নাই। 
মনে সাধ বড হে জীবনের জীবন, 
সদা হবদয়-মাঝে প্রেম-ফুলে নাথ পুজিব চরণ ১ 
ঘুচাও পাপের ভ্বাল॥ পুরাও "আশা, 
তোমার,গুণ নিয়ত গাঁই । 
শ্্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় 1 


বিঁঝিট- চারি । 


শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হ'রে ওরে দীন। 
হের চিদম্বরে, মলে সুন্দরে, সর্ব চরাচর লীন । 
শুনরে নিখিলশহৃদয় নিস্যান্নিত, 
শুন্ততলে উথলে জয়-মলীত, 
হের বিশ্ব চির-গ্রাণতরঙ্গিত, নন্দিত 'নিত্য মবীন। 
নাশি বিনাশ বিকাঁর বিশোচন, 
নাহি ছুঃখ স্থখ তাপ; 
নির্শল নিক্ষল নির্ভয় অক্ষয়, নাহি জরাজ্বর পাঁপ। 


নি 


তরন্ধ সঙ্গীত। 


চির আনন্দ বিরাম চিরস্তন, 

প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরপ্রীন। 
শাস্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন, জান্তৃন অন্তবিহীন ॥ 
শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। 





আ1লেয়া-জয়জয়ন্তী--একতাল।। 
কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়! 
সীমান্ত-রেখা, নাঁহি যায় দেখা, সিদ্ধুতে বিন্দু মিশীয়। 
অনন্তের টানে, অনন্তের পাঁনে, 
ধাঁয় প্রাণ-নদী বাঁধ। নাহি মানে, 
বাঁধা আছি যাঁর 'দনে প্রাণে প্রাণে, তীহারেই গ্রীণ চায় । 
সম্মুখে অনস্ত জীবন বিস্তার, 
নিবিড় নিস্তব্ধ নীরব আধার, 
তার মাঝে জ্যোতির্খায় নিরাকার চমকে চপলাপ্রায়; 
কেহ নাহি হেথা, তুমি আর আমি 
অনস্ত বিজনে, হে অনস্ত-স্বামী, 
কোথায় রাখিব, বল কি করিব, লইয়া আমি তোমায় ! 
কীপাইয়া মছানাদে বিশ্বধামে, 
“আমি আছি” রব উঠে অবিরাম, 
শতুমি আছ,” “ভুমি আছ প্রাণারাম” 
আত্মারাম দেহ সায় ॥ 
শ্ীরবীক্দ্নাথ ঠীকুর। 


মন 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
"- স্পলন্নাথ সঙ্গীত । 





খান্বাজ-মিশ্র--একতাঁলা । 
কত্দিনে হবে মে প্রেম সঞ্চার” 
কবে বলিতে হরিনাম শুনিতে গুণঞরাম 
অবিরাম নেত্রে ঝ'বে আশ্রধার ॥ 
কবে স্থরসে রসিক হইবে রন! 
জাগিতে ঘুঘাতে ঘুষিবে ঘোষণা 
কবে হব যুগল মন্ত্রে উপাসনা, 
বিষয় বাসন! ঘুচিবে আমার ॥ 
কত দিনে হবে সর্ববজীবে দয়া, 
কত দিনে যাঁ'ব গর্বব মোহ মায়া, 
কতদিনে হু'বে খর্ব মম, কায়া। 
নত হব লতা যে প্রকার; 
কত দিনে হবে জঙ্তানোদয় মম। 
কত দিনে যাবে কাম-ক্রোধ তম ; 
কতদিনে হব তৃণাদির সম, 
রজেতে লুণ্তিত হব অনিবার ॥ 


১৬ 


পরমার্থ সঙ্গীত 


কবে যাবে জাতি কুলের তরম, 

কবে যাবে আমার ভরম সরম, 

কবে যাঁবে আমার ধরম করম, 
কতদ্দিনে যাবে লোকাঁচার ; 

কবে পরশমণি করব পরশন " 

লৌহ-দেহ আমার হইবে কাঁঞ্চন, 


কতদিনে হবে দুঃখ বিমোচন, 
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লৌচন আধার ॥ 


কত দিনে শুদ্ধ হবে মম মন, 
কবে যাবে আমার এ ভব ভ্রমণ, 
ক্তদিনে যাব মধুর বৃন্দাবন, 
যথা ইফ নিষ্ঠ পরিবার) 
কতদিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি 
কাঁদিয়ে বেড়া স্বন্ধে লয়ে ঝুলি, 
ক কয় কবে পিব করতুলি, 
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার ॥ 
নীলকণ অধিকারী । 
কীর্তন__একতাল| । 
দ্্রীরাধাগোবিন্ব, শ্রীচরণারবৃন্দ, 
মকরন্দ গান কর মনোভূ। 
বিষয় কেতকী কাননে ভ্রম কি, 
সেই বনে ভ্রম যে বনে ভ্রিতঙ্গ ॥ 
১০১ 


পরমার্থ মঙ্সীত। 


বুন্দাবন প্রেমনসরোবধর মধ্য 
আনস্ত রূপিনী কোটি গোগী-পদ্ম, 
পন্মমধ্যে নীলপদ্ধা রাঁধাপদ্ম, 
.. ব্রঙ্গা্ড গাথা ধার মৃণাল-সঙ্গ ॥ 

ব্রজের মধুর কৃষ্ণ মধুর মুরতি 
মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি, 
রাখ রতি মতি এ মধুর ভাব তি, 

মন মধুপুরে যেতে দিও না ভঙ্গ ) 
গুন্‌ গুন্‌ ্বরে গাও রাধা-কৃষ্ণের গুণ, 
মধু পাবে যাবে ভবের ক্ষুধাগ্ুণ। , প্র 
বাড়িবে সদৃগুণ, ত্যাজিবে বিগুণ, 

নিগুণ গোবিন্দ গায় গুণ-গ্রসঙ্গ ॥ 

গোবিন্দ অধিকারী । 





মহধি নারদ বীণ!র গ্রতি 
দেওগিরি--কীওয়ালী ) 


বিফলে দিন যায় রে বীণে, ভ্রীহরি পাঁধনা বিনে । 

অপার খলু সংপাঁরে সারাৎসার নাম শুনা বীণে ! 

বৃথা গুণ গুণ রবে, কি গুণ গাও সগৌরবে, 

নিগুণে আর কে তারিবে, গুণাতীত গুণ বিনে ? 
১০২ 


পরমর্থ সঙ্গীত। 


জান বীণে অনুরাগ, জাঁন কত রাগিনী রাগ, 
ভক্তি রাগে যুক্তকর, রাগে যেন ঘটে বিরাগ; 
মুলক শুন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে, 
মুূলতানে আলাপ করিয়ে, মজ বিশ্বমূল তাঁনে ॥ 
দ্বীগক বাসনা জ্বলে, যেন ভুলে প্রেমানলে, 
নির্ববানে পাইবে মুক্তি, মল্লাপে আনহ জলে) 
ত্যজিয়ে মনের ভ্রান্তি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী, 
যখন জয় জদ-কান্তি, জয় হবে যম নিদানে ॥ 
মধুসুদন কিন্নর | 
রর দেবগিরি--কাওয়ালী। 
শোন্রে বীণে কি শুন্বিনে, মোরে নাম কি গুনাবিনে? 
ছেড়ে কুবোল সদাই কেবল, হরিবল বীণে | বল্বিনে। 
+ যখন বন্ধন করবে তোরে 
তারে তারে ডাঁক্‌বি তারে 
জানন। ভব ছুন্তরে, কে তারে আর তিনি বিনে? 
যতন করে বীণে তোরে, 
রেখেছি এই করে ক'রে, 
চিন্লিনে দে বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে) 
যারে ধ্যানে না পায় ভব, 
বীণে। যদি তীরে ভাব 


সদন বলে তবে ভব-পারে যেতে আর ভাবিনে ॥ 
মধুসুদন কিন্নর। 


১০৩ 


পরমার্থ সঙ্গীত । 


খাম্থাজ-_একতালা। 
গাওরে মধুর নাম, করুণা-সি্ধু ভক্তিধাম, 
জীব-জীবন অনাদি কারণ, কেশব মধু-মথন শ্যাম। 
নাঁচরে সকলে হরি হরি ব'লে, অনা+সে তরিবি এ ভব সলালে, 
প্্রীহরি-কাগারী দিবেন চরণ তরী, 
(এ দেখ নাচে বাহু তুলে আঁয় বলে) 
জাগরণে ধ্যানে শয়নে স্বপনে ভাবরে ভাবরে বঙ্কিম-ঠাম ॥ 
বিশ্ব-গাঁলন ডুষ্ট-দলন, দারুণ শমন-ভয়-নিবারণ, 
ভূল না রসনা, যাবে ভব যন্ত্রণা, 
(এক বার হরি হরি বল বনে) নর 
তাঁৰ সে শ্্রীহরি মজ হরি প্রেমে, শ্রীহরি পুরাবেন মনক্ষাম ॥ 
শ্রীঅঘোর চজ্্র আঁচার্ধয। 





খাম্বাজ--একতালা । 
নীল আকাশে ধীর বাতাসে কুজন ভাষে বিহাগ ভাষে। 
তাসিতে তাসিতে বিভোর চিতে) 
কোথা যাস পাখি, আয় না'পাশে ॥ 
মন পাখী মোর তোর মত রে, 
ছড়াইতে চায় সুর কত রে, 
কিন্তু নারে নয়ন ঝরে, বাঁধা মোহ আশা! ফাঁসে ॥ 
বলে দেরে পাখি, ফাঁস কাটে কিসে, 
১৪ 


পরমার্থ সঙ্গীত 


মন পাঁথি পারে কিসে যেতে ভেজে, 
না ভাঁসিলে পরে হরি হরি স্থুরে, 
মন মোর নারে যেতে হরি পাশে ॥ 
রাঁজকৃষণ রায় । 


ধানি-মিশ্র--একতাল। । 
জুড়াইতে চাই কৌথাঁয় জুড়াই, 
কোথা হ'তে আসি কোথা ভেদে যাই। 
ফিরে ফিরে আদি কত কীদি হাঁসি, 

কোথা যাঁই সদ্দা ভীঁবি গো তাঁই ॥ 
কে খেলায় আমি খেলিবা কেন, 
জাগিয়ে ঘুগাই কুহকে যেন, 
এ কেমন ঘোর-_হবে নাকি ভোর 

অধীর অধীর যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ॥ 
জানিনা কেবা এসেছি কোথায়, 
কেনবা এসেছি কে নিয়ে যায়! 
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে 
চারিদিকে গ'ল, উঠে নান! রোল, 
কত আনে যায় হাসে কাদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই ॥ 
কফি'কাজে এসেছি--কি কাজে গেল, 
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল +_- 
৯৩০৫ 


পর্মীর্থ নন্গীত। 
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি, 
যাই যাই কোথা, কুল কি নাই? 
করহে চেতন, কে আছে চেতন, 
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে পন ? 
'যে আচ চেতন, ঘুমা'ওন! আর, 
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধার; 
কর তমে নাঁশ হও হে প্রকাশ 
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পর্দে তাই শরণ চাই ॥ 
শ্্ীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ। 


ন্‌ 
৫ 


ভৈরবী--পোস্তা। 


মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি, 
ভাল ব্যাসাত করলি ভবে! 
এক্লা এলে, একলা! যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুরছ তবে ? 
কে তুমি বল্ছো আমি 
দেখু ভেবে আর ভাব্বি কবে) 
ভাঙ্গবে মেলা, ঘুচুবে খেলা, 
চিতার ছাই নিশানা রবে ॥ 
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ । 





পরমার্থ দ্গীত। 
ভৈরবী-মিশর---একতাল! | 
একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি; 
জীবন জলবিশ্ঘ সগ মরণ ভ্ুদ-হৃদি 
দুঃখ মিছে কানা মিছে, ্ 
ছুদিন আগে দুদিন পিছে, 
একই সেই সাগরে গিয়ে, মিশিবে দব নদী । 
একই ঘোর*তিমির আছে ঘেরিয়া চারি ধাঁরে। 
জ্বলিছে দীপ নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে ; 
অসীম ঘোর নীরবতা য়, 
". উঠিয। গীত থামিয়া খায়, 
বিশ্বজুঁড়ি একই খেলা, চলেছে নিরবধি । 
শ্রীদিজেন্্রলাল রায় । 


খান্ধাজ-মিশ্রু--একতাঁল।। 


যত খেলা ছিল সকলি ফুরাল, 
হিসাব নিকাশ কররে জীব। 
সময় যে যায় ডাঁক বিধাতাঁয়, 

এ অন্তিমে যদি চাস রে শিব। 
পিতা মাতা দারা স্ুত। স্ৃতে রাখি, 
যখনি মুদিতে, হইবে ছু-র্জাখি, 


৯৬৭ 


পরমার্থ সঙ্গীত। 
রহিবে না ফাঁকি, হিসাবের বাঁকী, 
ধনবান কিবা! হো'স গরীব ॥ 
জ্রীঙ্ষীরোদগ্রসাঁদ বিদ্যাবিনোঁদ । 


তৈরবী-_কার্ফ।। 

কি ছার ! আর কেন মায়া? কাঞ্চন কায়া ত রবে না! 
দিন খাঁবে দিন রবে না! তকি হবে তৌ'র তবে, 
আজ পোহাঁলে, কাল কি হবে, দিন পাঁবি তুই কবে? 
সাধ কখনও মেটে ন। ভাই, দাঁধে পড়ুক বাজ? 
বেলা বেলি চল্রে চলি, সাধি আপন কাজে । 
কেউ কারু নয়, দ্যাখ না চেয়ে, কবে ফুটবে আখি ? 
আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ভাকি। 

শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ । 


বাগেশ্রী- আড়াঠেকা। 


গ্রলয় বা গভীর সমাধি। 
নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশা স্থন্দর ॥ 
ভাসে ব্যোমে ছাঁয়াসম, ছবি বিশ্ব টরাচর | 
অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভালে, 
উঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহংআতে নিরন্তর । 
৯০৮ 


_ পরমার্থ মঙ্গীত। 


ধীরে ধারে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, 

বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ) 

সে ধারাও বদ্ধ হ'ল শূন্যে শুন্য মিশাইল, 

বাত্সনসোগেচরম্‌। বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥ 
স্বামী বিবেকীনন্দ। 


খান্বাজ-_চৌতাঁল। 
সৃষ্টি । 

এক, রূপ-অরূপ-নাম-বরণ-অভীত আগামী-কাঁলহীন। 
দেশহীন সর্ববহীন নেতি নেতি বিরাম যথীয়। 

সেখ হ'তে বহে কারণ ধারা, 

* ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা, 

গরজি গরজি উঠে তাঁর বারি, অহ্মহমিতি সর্ববক্ষণ। 

সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে 

অযুত অনস্ত তরঙ্গ রাজে, 

কতই রূপ কতই শক্তি 

কত গতি স্থিতি কে করে গণন ? 

কোটি চন্দ্র কোটি তপন, 

লভিযে সেই সাগরে জনম, 

মহাঁঘোর রোলে ছাইল গগ্ণন, 

করি দশদিক জ্যোতি মগন। 


৯৪৭ 


পরমার্থ দলীত। 
তাঁহে ওঠে কত জড় জীব গ্ানী, 
জর] ব্যাধি দুঃখ জনম মরণ, 


সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ ॥ 
স্বামী বিবেকানন্দ । 


লি পিপিপি 


বাউলের স্তর । 
ভক্ত হওয়া! মুখের কথাণ্নয় । 
তক্ত হতে ইচ্ছা যার তার আঁগে শাক্ত হতে হয়। 
শক্তি হইলে প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাঁশ, 
মান অপমান বলিদান দিয়ে কর রিপুজয় ।" 
রিপুজয় হ'লে হয় জ্বীনের বৃদ্ধি, 
তখন অনায়াসে হবে ভূতগুদ্ধি " 
সিদ্ধি হয় তখন, নইলে মন অ তা ই ঈ করতে হয়। 
সিদ্ধি হ'লে মন বৈধব লক্ষণ, 
তখন হিংসা আদি হবে রে বারণ, 
বিবেকী যখন হবে মন তখন রে ভক্তির উদয় । 
কাঙ্গাল বলিছে ভক্তি হয় যখন, 
ওরে ভেদজ্ঞান না থাকে তখন, 
যার প্রবৃত্তি নিবৃত্ভি, সে জগত দেখে ব্রগাময় ॥ 
হরিনাথ মজুমদার 


৯১৩ 


পরমার্থ মঙ্গীত। 
ভজন- _কাওয়ালী। 
গাইয়ে গণপতি জগবন্দন। 
শঙ্কর স্থুমন ভবানীকা নন্দন । 
সিদ্ধি সদন গজবদন বিনায়ক, 
কৃপাসিম্কু স্থন্দর ভব*নায়ক। 
মোদক প্রিয় মুদি মঙ্গল দাতা; 
বিদ্যাবারিধি বুদ্ধি বিধাতা । 
মার্জহি তুলসীদাস করজোরে, 


বসু রাম সিয়। মানসে মেরে। 
তুলসীদাস ঠাকুর । 


বিভা -মিশ্র--কাওয়াঁলী। 
যদ্ধি তাঁকার মত পাঁরিতাম ভাকৃতে। 
তবে কি মা অমন ক'রে, তুমি লুকিয়ে থাঁকৃতে পার্তে। 
আমি নাম জানিনে, ডাক জামিনে, 
জাঁনিনে মা কোন কথা বল্তে ) 
তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতো, 
আমার জনম গেল কাঁদতে । 
আমি ছুখ পেলে মা তোমার ডাকি, 
আবার স্থুখ পেলে চুপ করে থাঁকি ডাকৃতে, 
তুমি মনে বসে মন দেখ মা, 


আঁমায় দেখা দেওনা তাইতে॥ 
১১5 


পরমার্থ নঙ্গীত। 


ডাকার মত ডাক! শিখাও 
না হয় দয়া করে দেখা দেও আমাকে, 
আমি তোমার খাই মা তোমার পরি, 

কেবল ভুলে যাই নাম করুতে ॥ 
কাঙ্গিল যদি ছেলের মত, 
তোমার ছেলে হ'ত, তবে পার্তে জানতে, 
কাঞ্ীল জোর করে কোল কেড়ে নিত, 

নাহি সরতো। বল্‌লে সন্নতে ॥ 

হরিনাথ মজুমদার 





বিভাস মিশ্র কাওয়ালী। 
এত ভালব।স থেকে আড়ালে । 
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নারি 
(তোমায়) ছুটি হাত বাঁড়ালে। 
ছিলাম যখন মার উদরে, 
ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে হায়রে )-- 
তখন আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে, 
তুমি আমারে বাঁচালে। 
আবার যখন ভূমি হইলাম, 
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম হায়রে) 
মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়, 
তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে ॥ 


১২২ 


পরমার্থ সঙ্গীত। 


দিলে বন্ধু বান্ধাব দারা স্ৃত, 
ও নাথ এ সব কৌশল তোমারি ত হায়রে, 
প্রভূ ধন-ধান্য সহায় সম্পদ, 
পেলোম তে।(মার কৃপাবলে ॥ 
নাথ, তোমার দয়ায় সকল পেলাম, 
কিন্তু তোমায় এক দিন না দেখিলাম, হায়রে 
তুমি কোথায় থাক কেন এসে, , 
*.. আগি কীদূলে কর কোলে ॥ 
আমি কাদলে বসে হতাশ হয়ে, 
, তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে হায়রে, 
আঁবার কথা ক'য়ে প্রীণের মাঝে, 
কত উপদেশ দেও বোলে ॥ 
হরি, দেখা নাহি দিবে আমায়, 
এই ইচ্ছা যদি ছিল তোমার হায়রে, 
ও নাথ তবে কেন শাকের ক্ষেত। 
তুমি দেখালে কাঙ্গালে ॥ 


কীর্তন--একতালা ৷ 


চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরপ্রীণ ৷ 


অনূপম ভাতি, মোহন মুরতি, ভকত-হাদয়-রঞ্জন। 
১১৩ 
৮ 


পরমার্থ সঙ্গীত । 
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি-শশী-বিনিন্দিত। 
বিজলি চমকে সেরূপ আলোকে, 
পুলকে শিহরে জীবন ॥ 
হ্বদি কমলাসনে, ভজ তার চরণ, 
দেখ শীস্ত মনে প্রেম নয়নে অপরূপ প্রিয়দর্শন ; 
চিদ্বানন্দরসে ভক্তিযোগাবেশে হও রে চির-মগন ॥ 
শ্রীত্রেলোক্যনাথ সান্যাল । 


বাউলের স্থুর-_একতালা | 
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতস্তর ; 
ও তার থাকে না ভাই আজ্মপর। 
প্রেম এম্‌নি রত্ুধন, কিছু নাইক তার মতন, 
ইন্দ্রপদকে তুচ্ছকরে প্রেমিক হয় যে জন) 

ও সে হাস্তমুখে সদাই থাকে হৃদয় জুড়ে হ্ধাকর ॥ 
প্রেমিক চায়নাকে। জাতি, চায়ন। সুখ্যাতি, 
ভাবে হৃদয় পুর্ণ, হয়না! ক্ষুণ্ণ, রটূুলে অখ্যাতি, 

ও তাঁর হস্তগত স্থখের চাবি, থাক্‌বে কেন অন্য ডর॥ 
প্রেমিকের চাল্টে বে-আঁড়া, বেদ-বিধি ছাঁড়া, 
আঁধার কোণে টাঁদ গেলে তাঁর মুখে নাই সাড়া; 

ও সে চৌদ্দ-ভুবন ধ্বংস হলেও 

আসমানেতে বানায় ঘর ॥ 





১১৪ 


পরমার্থ সঙ্গীত। 


বাউলের স্থৃর--একতালা ৷ 
সহজে হওয়া খায় না বৈরাগী । 
ছেড়ে বিলাস বাসনা, বিষয় কামনা, 
হ'তে হবে প্রেমানুরাগী । 
হয়ে শাস্ত দাস্ত নির্ভয় নিশ্চিন্ত জিতেক্ডিয় পরম যোগী, 
করে মহাঁযোগ সাঁধন (রে) আত্ম-বিসর্জজন, 
ব্রহ্গলোভে হতে হয় লোভী । 
আপনায়ে ভুলে, পরের মলে, 
থাকিতে হইবে উদ্ভোগী ; 
জগতের স্থখে আনন্দিত হুঃয়ে, 
নিজে হ'তে হবে সর্ববত্যাগী | 





মূলতান_-একতালা। 
আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দ্রেখাঁয় বলে, 
পদে পদে পথ ভুলি হে। 
নান] কথার ছলে, নানান্‌ মুনি বলেঃ 
সংশয়ে তাই দুলিহে। 
তোমার কাঁছে যাব এই ছিল সাধ, 
তোমার বাণী শুনে ঘুচাঁব প্রামাদ, 
কাণের কাছে সবাই করিছে বিবার্দ, 
শত লোকের শত্ঠুবুলি হে। 


১৯৫ 


পরমার্থ সঙগশিত। ূ 


কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাঁচি, 
আঁড়ীল করে সবাই দ্বাড়ায় কাছাকাছি, 
ইনে চরণ-ধুলি হে। 
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়, 
অপিনা আপনি বিবাদ বাধায়, 
কারে সাঁমালিব, এ কি হোল দাঁয়, 
একা যে অনেক গুলি ছে। 
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে, 
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে, 
ধাঁধার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে 
চরণেতে লহ তুলিহে ) 
জ্রীরবীন্্র নাথ ঠাকুর । 


বাউলের স্তর । 


হরি, দ্রিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পাঁর কর আমারে । 
তুমি পারের কর্তা, জেনে বার্তা, ডাকৃছি হে তোমারে । 
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে, 

€গওহে আমায় কি পাঁর কর্বে নাহে) 
যারা পাছে এল, আঁগে গেল, আমি রইলাম পড়ে। 
শুনি কড়ি নাই ঘাঁর, তুমি কর তারে পার, 
আমি দ্বীন ভিখারী নাইকো কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে । 


৯১৬ 


পরমার্থ সঙ্গীত । 


আমার পথের সম্বল, দয়াল নাম্টি কেবল, 
(তাই দয়াল বলে ডাকি তোমায় হে) 
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকুল সাঁতারে পাথারে । 
ফিকির টাঁদ। 


» সিদ্ধু-_-মধ্যমাঁন। 


হরি তোমায় ভালবাস কই ! 
কই আমার সে প্রেম কই। 
যে যাঁহারে ভালবাসে, সে বাধা তার প্রেম-গ।শে, 
আমি যদি বাস্তাম্‌ ভাল, জাঁনতাম্‌ না আর তোম| বই। 
আমার যে অশ্রধিন্দু, তাঁয় প্রেম নাই এক বিন্দু 
(আমি) সংসার পীড়নে কীদি 
লোকের কাছে গ্রেমিক হই ॥ 


ভৈরবী-মিআঁ-আড়াঠেকা। 


একটু আলো! একটু আধার 
একটু স্থখ একটু ব্যথা । 
না কহিতে হায় ফুর।ইয়ে যায়, 
একটু প্রাণের একটু কথ] । 
১৯৭ 


পরমার্থ সঙ্দীত | 
একটু হাসি একটু ক্রন্দন, 
একটু হৃদির একটু স্পন্দন, 
অম্‌নি শূন্য এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা, 


মরুভূমি ধু ধু যথা ॥ 
শ্রী্িজেন্্র লাল রায়। 


মূলতান_-একতালা 4 


মুক্তি যদি চাও ভক্তি ভরে গাও, 

নামে প্রাণ মাতাঁও দিবা বিভীবরী। 
কর্মাসূত্রে এই কর্মাক্ষেত্রে এসে 

কর্ম কর সদা স্মরি হৃষিকেশে, 
শয়নে ত্বপনে নিদ্রা জাঁগরণে, 

আনন্দ বদনে বল হরি হরি ॥ 
শুদ্ধ মনে সদা জ্রীহরি-প্রসঙ্গে 

কর আলাপন সাধুজন সঙ্গে, 
এ জীবন-তরী হরি প্রেম-তরঙগে 

ভাসাঁও দেখি দীন ধর্ম্ম-হাঁল ধরি ॥ 


১১৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ব্ালী-নবিক্মস্রক সঙ্জীত্ত 


শাশাশীশিপীটিি 


প্রসাদী-স্ুর--একতাঁলা। 
মন তেমাঁর ভাবনা কেনে, 
একবার কালি ব'লে ঝসরে ধ্যানে। 
জীঁকজমকে কর্লে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে, 
তুমি লুঁকিয়ে তারে কর পুজা! জান্বে নারে জগভ্জনে ॥ 
ধাতু পাষাণ মাটির মুর্তি, কাঁজ কিরে তোর মে গঠনে, 
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি, বসাও হদি-পদ্মাসনে ॥ 
আঁলচাল আর পাকাঁকলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে, 
- তুমি ভক্তি-্বধা খাইয়ে তারে, তৃপ্ত কর আপন মনে ॥ 
ঝাড় লণ্টন বাঁতির আলো) কাজ কিরে তোর সে রৌসনাইয়ে। 
তুমি মনোময় মানিক্য জ্বেলে, দেও না জবলুক নিশিদিনে ॥ , 
মেষ মহিষ ছাগলাদি, কাজ কিরে তোর বলিদানে, 
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দেও যড়-রিপুগ্নণে ॥ 
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে, কাজ কিরে তোর লে বাজনে, 
তুমিজয় কালী বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্ত্রীরণে॥ 
বামপ্রদাদ সেন। 


১১৯ 


কালী-বিষয়ক সঙ্গীত । 
প্রসাদী-্থর--একতালা। 

মন তোমার ভ্রম গেল না। 

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখূলে না ॥ 
ব্রিভুবন যে মায়ের মুদ্তি জেনেও কি তা জান না, 
কেমনে দিতে চা*স বলি মেয় মহিষ আর ছাগলছানা ॥ 
জগৎকে সাঁজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্বু সোঁগা, 
কোন্‌ লাজে সাজাতে চাস্‌ তীয়, দিয়ে ছার ভাঁকের গহনা ॥ 
জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, স্থুমধুয় খাছ নানা, 
কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাঁস্‌ তায় 

আলোচাল আর বুট ভিজীনা ॥* 
জগত পালিছেন যে মা, দার্দরে তাও কি জান না, 
প্রসাদ বলে ও মূঢ় মন এ পদ কেন সার করু না। 
রামপ্রসাদ সেন। 


আলেয়া-_একতালা]। 
তাঁরিণি, দিলে না দ্রিলে না! দিন । 
আমি তার! তারা তাঁরা জপি সাঁরাদিন। 
নানা উপসর্গে দিন খায় ম! দুর্গে 
পরিবার বর্গের, পরিশোধে খণ ॥ 
গেল না গেল না বিষয় বাসনা» 
হ'ল না মলিনা পর-উপাসনা, 


১২০ 


কাণী-বিষয়ক সঙ্গীত | 


শঙ্ষরী সর্ধ্ব।ণী শিবে শিবাসনা, 

রটে না রসনায় ভ্রমে একদিন ॥ 

দ্বিজদাস অভিল।ধী এই তাঁরা, 

পুর্ণানন্দে পুর্ণ কণ নয়ন তারা, 

সদাঁনন্দে রেখো সদানন্দ-দারা, 

নিরাপন্দ কারায় সারা হ'ল দীন ॥ 
বিগ্াদ।স তর্কব।গীশ। 


মুলতান--একতাঁল! ৷ 
আয় মা সান সমরে । 
দেখি মা হারে কি পুজ হারে ॥ 
আরোহণ করি পুথ্য-মহারথে, 
ভঙ্গন পুজ্জন ছুটা আশ জুড়ি তাতে, 
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্সানাণ 
বাসে আছি ধরে॥ 
দেখবে! আজি রণে, শঙ্ক। কি মযাথে, 
ভক্ষা মেরে লব মুক্তিথন ; 
বারে বারে রথে তুমি দৈত্যজয়ী, 
এবার আমার রণে এজ ব্রন্গময়ী, 
ভক্ত রসিক চন্ডর বলে, মা তোমারই বলে, 
ডিনিব তোমারে মরে ॥ 
রসিকচন্র বায়। 
১২১ 


কাঁলী-বিষয়ক সঙ্গীত | 
কালাংড়া-ঠুংরি। 

আদর ক'রে হাদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে । 
তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥ 
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, (এস) তোমায় আমায় জুড়াই আখি 
রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে ॥ 
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকো 
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে ॥ 
কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এক নিবেদন, 
দরিদ্র পাইলে ধন, সে কি অন্যের স্থানে রাখে ॥ 

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য । 


মুলতান-_একতাল।। 
মনের বাসন! যদি গাঁবে গান। 
যদি বোধ থাকে উদ্ভব লয়ের স্থান, 
তবে ত্রাণ কর ম| তার! বলে, তার! নামে ছাঁড় তান ॥ 
বসন্তের হয়ো না বল, বাহার বিষম বিরস 
নটথটে ক'র নারে যোগ তান, 
অহং রাগ পরিহর, গৌরী আলাপন কর, 
জয়-জয়স্তী বল একবার জুড়াই প্রাণ, 
ক্রমে শ্রীরাগ জন্মিবে হবে বাঁগীশ্বরীর অধিষ্ঠান ॥ 
১২২ 


কালী-বিষয়ক সঙ্গীত । 


দেশের মাঁয়াতে মন ভূলনা রে মুলতান 
কর সদা শঙ্করাভরণে ধ্যান, 

ভৈরবে না দিবে বাদ, কামোদ কেদারে সাঁধ 
উদয় হবে রে আপনি কল্যান, 

তখন ঝলে তার! তারম্বরে কোমল হবে গ্রীণ ॥ 

ছায়ানটের সভার এসে, আদর কেন মালকোষে 
পরজে সদা কর আপন জ্ছান, 

ছাঁড় আসার ব্যবহার, হিন্দোলে দুল না আর 
ললিত আলাপে ধর তাঁন, 

এবার সিন্ধুতে পার পেলে পরে থাকেরে গোবিন্দের মান ॥ 
গোবিন্দ চন্দ চৌধুরী । 


টোরী-ভৈরবী-_কাওয়ালী। 


কে দং সাঁজালে বল তাই গুনি। (আমার এমন মাকে) 
মা যে শস্তু রঘণী, সংসাঁর সংশয় সংহার কারিমী ) 
শিবে শঙ্কটহর। সঙ্কোচ-ভয় দূরকরা, 
ং শঙ্করী তাই শঙ্কর-মরম-সঙ্গিনী ॥ 
স্বয়ং স্বয়নতু ধার স্বরূপ গঠিতে নারে, 


সেই শলুদারা গড়া কুস্তকারে কি পারে, + 
৯২৩ 


কালী-বিষয়ক সঙ্গীত । 
ভূবনমোহিনী বামাটিকে, 
অঙ্গে দিল বা উহার মাটি কে, 
তুলিতে স্বরূপ মায়ের তুলিতে কার সাঁধ না জানি ॥ 
রঙ্গের পুতলী ওরা দিবে কি আর রং বৈ, 
ভ্রীং বীজে জন্ম ধার রং ফি তীাহারি এ, 
মা যে আমার ওষ্কার-রজিনী ; 
জগত জৌড়া মা অ[গার জগতেরি গায়ে গা, 
জগতেরি গায়ে আব।র জগন্ম়ী ঢালে গ 
জগতেরি কাণে কাঁণ, জগতেরি প্রাণে প্রাণ 
তদ্বিষ্ঠোঃ পরমং পদং মন্ত্রে তাই ঘোযে অবনী | 
চাদে না৷ মিলিবে ওরাপ না মিলিবে তপনে, 
না মিলিবে তারায় তড়িৎ তরল হুতাসনে, 
মা যে আমার পুর্ণজ্যোতির খণি ;” 
পেয়ে মায়ের রূপের আভাস, অক।শ পথে প্রকাশে রবি. 
তারি আভাস পেয়ে আবার খেলায় শীতল টাঁদে ছবি, 
তারি কণা কেনা জানি, কীট পতঙ্গ তুমি আমি, 
মায়ের মায়ায় তরু ফলে সাগরে চলে তঁটনী ॥ 
বিবেক হাফর সাধন অগ্নি জ্বাল হৃদয় কফোটবাঁয়, 
ভ্রীংকার হোমের বাতি, গাল প্রেমের সোহাগায়, 
মা গঠনের এই উপাদান জানি; 
ভক্তি স্সেহ দ্রব্য মাখি ধ্যানরূপ প্রাণের ছীঁচে, 
শ্রদ্ধা অনুরাগে ঢাল হৃদয়ের যে হেম আছে, 
৯১২৪ 


কালী-বিষয়ক গঙ্গীত। 


তধে হবে প্রেম।নন্দে মাখা) 
মায়ের দিন্যসুক্তি পাবেরে দেখা, 
দ্বিজ গোঁবিন্দের বাসন কেধল এ রূপের ভিখারিনী॥ 
গোবিন্দ চক্র চৌধুরী। 
বিভাঁস -একতাল।। 


জাগ জাগ কুলকুগুলিনী। 
চুদল যুতে, সবযন্তু সহিতে 
নিপ্রিত কি রবে জননী । 
, পদে পদে পৃথক্‌ মুগ্তি, সিতাসিত নানা জ্যোতি, 
চাঁও গো ব্রন্গা গুকর্রা, জ্ঞাননেত্রাবলোকনে। 
এস গে! শিরসি সর।জো পরে, 
- বিরাজ কর গো প্রীনাথ-উনে, 
থাঁক গো আনন্দা আনন্দ ভে, 
সদা সিদ্ধু-রস-গাঁয়িনী ॥ 
আ।শুতোয দেব (ছাঁতু বাবু)। 





খান্বাজ--একতাঁলা । 
বিরাজ ম! হৃদ্‌-কমল(সনে। 
তোমার ভূবনভরা রূপখানি মা, 


দেখে লইগে। লয়নে। 
১২৫ 


কালী-বিষয়ক পঙ্গীত। 


তুমি অন্নপূর্ণা মা, শ্মশানে শ্যামা, 
কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্টে রমা, 
ধর বিরিঞিঃ শিব বিহু, 
স্বর্জন লয় পালনে। 
তৃষ্িজগতের মাতা, জগত জনানুগতা, 
অনুগত জনের কৃপা-কল্প-লতা, 
তুমি আধ রাধা আধ কৃষ্ণ 
সাজিলে বৃন্াধনে ॥ 
কৃষ্ণানন্দ স্বামী । 


কাফি-সিন্ধু-_কাঁওয়ালী। 

তনয়ে তীর তারিণী। €ও মা তাঁর1) 
ত্রিবিধ তাঁপে তারা, নিশিদিন হ'তেছি সারা, 
বার বার বৃথা আর, কীদাঁও না অনিবার, 
অধম তনয়ের ছুঃখ নাশ ছুঃখ-ন।শিনী ॥ 

রাঁজীফলে ভুলিব না মা আমি এবার, 
খাইয়ে দেখেছি তার নাহি যে কৌন স্কৃতার, 
সে যে পুরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে, 
খেলে জ্ঞান হারাই, গাছে তোমায় ভূলে যাই, 


মা হ'য়ে তনয়ের মুখে দিও না আর জননী ॥ 
১২৩ 


কানী-বিষয়ক সঙ্গীত | 


আঁমার আমার করে মত্ত হই অনিবার, 

ইন্জিয়াি দারাস্ুত সকলে ভাবি আমার, 

কিন্তু আমি কোন খানে, খুঁজিয়ে না পাই ধ্যানে, 

কোন পথে গেলে সেই 'আমি' মিলে দে মা বলে, 

দ্বীন রামে আর ভমে রেখ না নিস্তারিণী ॥* 
শ্ীরামচক্দর দত্ত। 





গরসার্দীর স্বুর-__-একতাল। | 
ম'লেম ভূতের বেগার খেটে । 
* আমার কিছু সম্বল নাই মা গেঁটে ॥ 
নিজে হুই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে, 
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, মা পঞ্চভূতে খাঁয়গো লুটে ॥ 
পঞ্চতৃত, ছয়টা রিপু। দশেক্দরিয় মহাঁলেঠে, 
তারা কারো কথ! কেউ গুনে না, 
দিন ত আমার গেল কেটে ॥ 
যেমন অন্ধ জনে হার! দণ্ড, পুন পেলে ধরে এ'টে 
আমি তেমূনি ধার! ধরতে চাই মা কর্মাদোষে যায় গো ছুটে ॥ 
গ্রসাঁদ বলে ব্রক্গময়ী বর্াডুরি দেনা কেটে, 
'গাণ যাবার বেলা এই ক'রে মাঃ 
যেন ত্রন্গরন্থূ যায় গো ফেটে ॥ 
রামগ্রসাদ সেন। 
১২৭ 


কালী-বিবয়ক সর্গীত। 
সিন্বু-_একতাল| । 
এমন দিন কি হবে তাঁর]। 
যেদিন তারা তাঁরা বলে, ছুনয়নে পড়বে ধারা ॥. 
হৃদি-পদ্ম উঠ্বে ফুটে, মনের জীধাঁর যাবে ছুটে, 
ধরাতলে গড়বে লুটে, তারা বলে হুব সাঁর! ॥ 
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খের, 
ওরে শত শত সত্যবেদ, তারা আমার নিরাঁকারা ॥ 
শ্রীরামপ্রসাঁদ রটে, মা বিরাঁজে সর্ববর্ঘটে, 
আখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিবে তিমির ভরা ॥ 
রামএ্রসাদ সেন। 


খাম্বাজ-মিশ্র- আড়া। * 

বারে বারে যে ছ্ুখ দিয়েছ দিতেছ তাঁরা, রি 

সে তছুখ নয় মা, দয়া তব, জেনেছি মা ছুঃখহর! ॥ 

সন্তান মজল তরে, জননী তাঁড়না করে, 

তাই বহি সুখে শিরে ছুখের পশরা ॥ 

আমি তোমার পৌঁষাপাখী, যা শিখাও ম। তাই শিখি, 

আমায় শিখায়েছ তার!,বুলি, তাঁই ভাঁকি ম| তাঁরা! তারা ॥ 
শ্রীর।মচন্দ্র দত্ত । 


৯২৮ 


কানীবিষয়ক মঙ্গীত। 
পরজ-মিশ্র পোস্ত । 


মা, তোমার এ কোন দেশী বিচার । 
আমি ভেকে বেড়াই পথে পথে, 
দেখা দ্েওনা একট বার | * 
মদ খেয়ে বেড়াস ধেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে। 
কোলের ছেলে দেখলি নি চেয়ে ) 
আমিও মাঁতন্! মদে, ম! ব'লে ডাকবে না আর ॥ 
্রীগিরিশ চক্র ঘোষ । 


গ্রসাঁদী স্ুর--একতালা। 


আমিই শুধু রইনু বাকি। 

যা ছিল তা গেল চলে, রৈল য৷ তা" কেবল ফীঁকি॥ 
আমার বলে 'ছিল যারা, 
আর ত তার! দেয় ন৷ সাড়া, 

কোঁথায় তাঁরা কোথায় তার! কেঁদে কেঁদে কারে ডাফি। 
বল্‌ দেখি মা স্ুধাই তোরে, 
আমার কিছু রাখি নেরে, 

আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন গ্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





১২৯ 


কাঁপী-ব্ষয়ক স্দীত। 
কাফি-মিএ- একতালা । 


ওমা, কেমন মা কে জানে। 
মা বলে মা ডাক্ছি কত বাঁজে না মা তোর প্রাণে। 
_. মা মা বলে ডাঁকৃবো না আর, 
লাগে কিন! দেখব তোমার, 
বাবা বলে ভাকব" এবার, প্রাণ যদ্দি না মানে ॥ 
পাযাণী পাষাণের মেয়ে,, 
দ্যাখে না কো! একবার চেয়ে, 
পেত নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে শাশানে ॥ 
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোঁষ। 


গোৌরী--একতাঁলা । 


পাগলি আমার মা, (আমার পাঁগল বাবা। ) 
আঁমি তাদের পাগলি মেয়ে, 
আমার মায়ের নাম শ্যামা ॥ 
' বাবা বববম্‌ বলে, মদ্‌ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে 
শ্যামার এলোকেশ দোলে; 
। প্রা্গা পায়ে ভূর গাজে এ নূপুর বাজে শোন না ॥ 


শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ । 





১৩৩ 


কালী-বিষয়ক মঙ্গীত। 
ংলা-_একতালা । 


সেকি এম্নি মেয়ের মেয়ে 
ধার লাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হুলাহল খেয়ে ॥ 
্বশিস্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে, , 
সে যে অনন্ত ব্রশ্গা রাখে উদরে পুরিয়ে ॥ 
যে চরণে স্মরণ লয়ে দেবত। বাচেন দায়ে? 
দেবের দেব মুহাদেব যাঁর চরণে লোটায়ে ॥ 
গ্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হ'য়ে, 
শুভ্ত নিশু্তকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥ 
* রামপ্রসাদ সেন। 


- সিদ্ধু-তৈরবী-_আড়াঠেকা। 


"যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদ কি দয়া থাকে। 
দয়াহীন! না হ'লে কি লাথি মারে নাথের বুকে ॥ 
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে, 
গলে পর মুগডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে। 
মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি, 
সবাই এমনি লাথি খেকো, তবু ছুর্গা বলে ডাকে ॥ 

নবকিশোর মোদক। 


৯৩১ 


কালী-বিষয়ক সঙ্গীত। 
জংল1__একতাঁলা । 
মন যদি মোর ভূলে। 
তবে বাঁলির শয্যায় কালী মাম দিও কর্ণমূলে ॥ 
এ দেহ আগনার নয়, রিপু সঙ্গে টলে, 
আন্রে ভোল। জপের মালা ভাঁসাই গঙ্গা জলে ॥ 
ভয় পেয়ে রামকৃঞ্চ ভোলার প্রাতি বলে, 
আমার ইট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে ॥ 
মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় ॥ 


ভৈরবী- মধ্যমান। র্‌ 
আমি এ ভয়ে মুদিনা আখি, দুখ বল্ব কি। 
নয়ন মুদিলে পাছে তাঁরা হারা হয়ে থাকি ॥ 
একদিন ঘুমায়েছিলাম, স্বপ্ণে তারে হাঁরাইলাম, 
সেই অবধি আমি তাঁবে, নয়নে নয়নে রাখি ॥ 


আগমনী । 
ললিত-_একতাঁল!। 
যাও যাঁও গিরি, আনগে গৌরী, 
উম! অভিমান করেছে। 
আঁমি শুনেছি শববণে নারদের বচনে 


উমা মা মা বলে বেঁদেছে ॥ 
১৩২ 


কালী-বিষয়ক ঈলীত। 


স্বর্ণ গ্রতিমা গৌরী আমার, 
ভাঙ্গড় ভিখারী জামাত! তে।মার, 
গৌরীর আভরণ, অঙ্গের ভূষণ, 
ভোলা তাঁও বেঁচে ভাগ খেয়েছে |, 

ভাঙ্গড়ে ভাঙ্কড়ে প্রণয় বড়, 

ভোলা ত্রিভূবনের ভাঙগ করেছে জড়, 
সিদ্ধি ঝুঁশি রাশি ধুস্বর মিশাঃয়ে, 

তাও উমার মুখে তুলে দিয়েছে ॥ 
রামপ্রসাদ। 


অহং--একতাল। ৷ 


গা তোলো গা তোলো বাধ মা কুন্তল, 

এ এলো! পাঁধাণী তোর ঈশানী। 

যুগল শিশু লয়ে কোলে, “মা কই আমার' বলে, 
ডাক্‌ছে মা তোর শশধর-ব্দনী | 

ব্রিভুবনে ধন্যে ত্রিভুবনে আন্মো, 

তোর মেয়ের তুলন! নাই গো রাণী; 

আমর ভাবিতাঁম ভবের পরিয়ে, আজি শুনি তোর মেয়ে, 
তোর উমা নাকি ভবের ভয়হারিণী। 

ধরলি যে রত উদরে, তোর মত সংসারে, 

বত্বুগর্ভা এমন নাই রমণী ॥ 


১৩৩ 


কাঁলী-বিষয়ক সঙ্গীত । 
মা, তোমার এ তারা চন্দ্রচুড়-দারা, 








চন্দ্রদর্প-হরা চন্দ্রাননী, 
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার, 
হরে মা তোর হর-মনমৌহিনী ॥ 
£ দ্াশরথী রায়। 
সাহানা-_য। 
ওমা কেমন করে পরের ঘরে, 
ছিলি উমা বল্মা তাই। 
কত লোকে কত বলে, গুনে ভেবে মরে যাই ॥* 
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, 
জামাই নাকি ভিক্ষা করে, 
এবার নিতে এলে, বল্বে হরে, 
উমা আমার ঘরে নাই ॥ 
জ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ । 
বিজয়া ) 


রাণীর উড়ে গেল প্রাণ 
হ'ল নবমীর নিশা অবসান! 
সপ্তমী অঙ্টমী নবমী গেল, 
দশমীর নিশি প্রভাত হ'ল। 


১৩৪ 


কানী-বিষয়ক অলীত। 


গঙ্গাধর আসিয়ে শিয়রে দ্াড়য়ে, 
শিঙ্গায় দিচ্ছে তান ॥ 
দাশরথী রায়। 
সাহানা_যগু। 
তুমি ত মা! ছিলে ভুলে, আমি পাগল নিয়ে সারা হই। 
হাসে কীদে সদাই, ভোলা, জানে না মা আমা বই ॥ 
ভাঙ্গ খেয়ে মা সদাই আছে, 
থাক্‌তে হয় মা কাছে কাছে, 
ভাল মন্দ হয়গো! পাঁছে, সদাই মনে ভাবি তাই॥ 
দিতে হয় মা মুখে তুলে, 
ন্য়তে। খেতে যাঁয়গে ভূলে, 
কষ্যাপার দশ! ভাবতে গেলে, আমাতে আর আমি নাই ॥ 
ভুলিয়ে যখন এলাম ছলে, 
ওমা ভেসে গেল নয়ন-জলে, 
এক্‌ল। পাছে যায় গে। চলে, আপন হারা এমন কই॥ 
জ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ। 
বিভাস--একতাঁল|। 
সারা বর দেখিনে, মা, মা তুই জমার কেমন ধারা) 


নয়ন তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'ল নয়ন-তারা । 
১৩৫ 


কাঁলী-বিষয়ক বর্গীত। 
এলি কি পাঁষাণী ওরে, 
দেখবো তোরে আঁখি ভ'রে, 
কিছুতেই থাঁমে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা ॥ 
জীরবীন্দ্রনাঁথ ঠাকুর । 
ভৈরবী-মিশ্র--আঁড়াঠেকা | 
কোলের ছেলে ধুলো! ঝেড়ে তুলে নে কোলে। 
ফেলিস্‌ না মা! ধুলে। কাদা মেখেছি ঝলে ॥ 
সারা দিনটা ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সীঝের বেলা, 
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মত গিয়েছে চলে ॥, 
কত আঘাত লেগেছে গীয়, কত কীঁটা ফুটেছে পায়, 
কত পড়ে গেছি গেছে সবাই, চরণে দলে ॥ 
কেউ ত আর চাইলে ন| ফিরে, নিশার আঁধার এলো ঘিরে, 
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা, নয়নের জলে ॥ 
শ্রীরজনী কাস্ত সেন। 


মনোহরসাঁই ভাঙ্গা_জলদ-একতালা | 
আহা, কত অপরাধ করেছি, 
আমি তোমার চরণে, মাগো! 
তবু, কোল ছাঁড়া মোরে করনি, 


আমায় ফেলে চলে গেলে না গো ॥ 
১৩৬ 


কানী-বিষয়ক সঙ্জীত। 


আমি, চলিয়। গিয়েছি আঁদি বলে, 
তুষি, বিদায় দিয়েছ জীখিজলে, 
কত, আশীষ করেছ বলেছ প্বাছারে, 
যেন সাবধানে থেকো; 
আর, পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভ'রৈ 
“মা, মা” বলে ডেকো ॥৮ 
যবে, মলিন হৃদয়, তপ্ত, 
লয়ে, ফিরিয়াছি অভিশপ্ত, 
বলেছি "মা আমি করিয়াছি পাপ 
ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো ;% 
তুমি মুছি আঁখি জল, বলিয়াছ “বল্‌ 
আর ও পথে যাঁব নাঁকে(1৮ 
আমি পড়িয়া পাতক শয়নে, 
চাহি, চারিদিকে দীন নয়নে, 
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি, 
মা তবু নাহি রাগো। 
আমি দেখি বা ন! দেখি, বুঝি ঝ| না বুঝি, 
সতত শিয়রে জাগো ॥ 
জ্রীরজনীকাস্ত সেন। 


১৩৭ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
ক্রুহ্ম-নিনন্্ অঙজ্লীত। 


আ মরি কি পায় পায় কানাই বলাই যায়, 
আগে পাছে ধায় শিশুগণ। 
বাজে এ শিঙ্জাধেণু গগনে গোস্ষুর রেণু 
দশদিক আধারে মগন ॥ 
আগে ধায় বস পাঁল, গিছে ধায় ব্রজবাল, 
হৈ হৈ তুলি ঘনরোল? 
চৌদ্দিকে পড়িল সার! বাঁজিল প্রভাতী কাড়া, 
ব্রজবাসী আমোদ বিভোৌর॥ ॥» 
স্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র । 





মিশ্র_একতালা। 
বনের ফুল মিষ্টি বড় ও ভাই কানাই একটু খা না । 
খেতে খেতে লাগ্ল মিঠা, যত করে তাই ত আনা 
এঁটে! ফল ধরায় বেঁধে, 
এনেছি দেখ ঝড় সাধে, 
প্রাণের সাথীর প্রেম-উপহার, সোহাগ ভরে তুলে নেনা। 
ক্ষিদের জ্বালায় অ্বল্ছে কানাই, 
মুখে তুলে ফল দেন! ভাই, 
এঁটো ফল প্রাণ পুরে খাই চাইনা জামি সোঁণ! দানা ॥ 
শ্ীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র? 


৯৩৮ 


ক্কষ্$-বিষয়ক সঙ্গীত। 
মূলতান__-আড়াঠেক| । 


আনতে জীবন জীবের জীবন যাঁই হে যমুনা জীবনে । 

জীবন পাবে ব্রজের জীবন ছিদ্র-কলসী জীবনে ॥ 

কুস্তে যদি রহে বারি আঁদিব হে ব্রজে ফিরি,» 

নতুবা হে কালবারি, বাঁপ দিব যমুনা জীবনে ॥ 

তব নাঁম স্মরণ করি শুভ কার্ষ্যে যাত্রা করি, 

দেখো হরি, যেন রি, না হাসে এই ব্ুন্দাবনে ॥ 
দ্াশরথী রায়। 


মিশ্-সিদ্ধু-মধ্যমাঁন। 


ননদিনী বলো নগরে। 
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষঃ-কলঙ্ন-সাঁগরে ॥ 
কাঁজ কি গোকুল। কাজ কি গে! কুল, 
ব্রজকুল সব হু'ক গ্রাতিকূল, 
আমিত ঈপেছি গো কুল, অকুল-কাগারীর করে ॥ 
কাঁজ কি বসে, কাজ কি বাসে, 
কাঁজ কেবল সেই গীতবাঁসে, 
সে যার হৃদয়ে ঝাসে, সে কি বাঁধে বাস করে ॥ 
মধুসুদ্ন কিন্নর। 


১৩৭৯ 


কষ্ণ-ব্ষয়ক সঙ্গীত । 
দিন্দু-খান্বাজ_ মধ্যমাঁন। 

সেই কাঁলরূপ সদা পড়ে মনে। 
ভুলিতে যতন করি, যাতনাতে মরি প্রাণে ॥ 
গৃহেতে হইলাম দোষী, প্রতিবাদী গ্রতিবাসী, 
আঁমি তাই কাঁলরূপ ভালবাসি, অভিলাধী নিশিদিনে ॥ 
যার লাগি এত জালা, তারি রূপ জপমালা, 
কি গুণ করিল কালা, হেলা হ'ল কুলমাঁনে ॥ 

শ্রীধর কথক । 


বেহাগ- _একতালা। 
সখি শ্যাম না এলো। 
অর্লস অঙ্গ শিথিল কবরী 
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল ॥ 
শর্ববরী ভূষণ খদ্যোতিকা তারা, 
এ দেখ সখি, আভাহীন তাঁরা, 
নীলকান্ত মণি হলো! জ্যোতিহারা, 
তাশ্মুলের রাগ অধরে মিশাল ॥ 
দেখ সথি এ শশাঙ্ক কিরণ, 
উষাঁর প্রভায় হ'ল সক্কীরণ, 
দঘনে বহিছে প্রাতঃ সমীরণ, 
কুন্ম-হার শুকাঁল ॥ 


১৪০ 


ক্ৃষ্ণবিষয়কঠঘ্ীত। 


শিখি স্থুখে রব করিছে শাখায়, 
পুলকিত হেরি এ অজ সখায়, 
পতিবিচ্ছেদোনুখী নারী পায়, 
কুমুদিনীর হাস্য বদন নুকালি ॥ 
বিহঙ্গম আদি করে উদ্মোদন, « 
বন্ধু দরশনে টিত্ত বিনোদন, 
আমার কপ।লে বিরহ বেদ, 
বুঝি নিদারুণ বিধাতা ঘটাল ॥ 
তাপিত হৃদয়ে রদ।পতি কয়, 
এ বিবহ রাই তোমা বলে নয় 
হ'ল বৃক্ষচয় অঞস্ধারাময়, 
শর্ববরীর স্ুখ-বিল।স ফুরাল ॥ 
রমাপতি বন্দোপাধ্যায়। 





বেহাগ--একতালা। 

সখি ম্যাম এল। 
নিকু্জ পুরিল মধুপ-বঙ্কারে, 

কোকিলের স্বরে গগন ছাইল। 
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বাধাঙ্গ, ' 
আনন্দে স্পন্দিত হ'তেছে অপা্গ, 
পুলকিত রবে ডাঁকিছে বিহঙ্গ, 

কুরজ কুরঙ্গী আনন্দে ধাইল। 

১৪১ 


ক্কৃষ্ত-বিষয়ক মঙ্গীত। 


মলয় অনিল প্রলয় রহিত, 
বিরহে বিহবে প্রলয় সহিত, 
সহসা হইতে অহিত রহিত, 
তারে কে শিখাল। 
"এই হ'তেছিল চাতকের ধ্বনি, 
জল দে জল দে বলিয়া অমনি, 
আজি বুঝি তার দুখের রজনী, 
ও সজনি, পৌহাইল। 
ফলিল তাহার আশ তরুবর, 
হেরিয়ে নবীন নীল-জলধর, 
আশাংশ চকোর স্ধাংশু কি্কর, 
বিধিকৃত কাল বিধুরে পাইল। 
প্রণয়-ভাজন রমাপতি কয়, রা 
নিশান্তরে বাই, প্রভাত নিশ্চয়, 
তাহাই ছুঃখান্তে স্থুখের উদয়, 
বিয়োগ নিশিব ভোগ ফুরাল। 
রমাপতি-পত্বী। 





, মিআ-ইমন-_কাঁওয়ালী। 
এখনও তারে চোখে দেখিনি, 

শুধু বাঁশি শুনেছি, 
মন প্রাণ যাঁহা ছিল দিয়ে ফেলেছি। 


১৪২ 


ক্কষঃ-বিষয়ক শঙ্গীত। 


শুনেছি মুরতি কালো, 
তারে না দেখাই ভালো, 
সখি বল, আমি জল আঁনিতে যমুনায় যাঁব কি? 

শুধু স্বপনে এসেছিল সে, 
নয়ন কোণে হেসেছিল পে, * 
সেই অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই, 
আঁখি মেলিতে তেবে সারা হই, 
কানন পথে যে খুসি সে যায়, 
কদম তলে যে খুসি সে চায়, 

সখি বল, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি? 


ভীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





€ পরমহংলদেবের প্রিয় স্দীত) 
.মিএ- দারা । 
শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই, 
আমি কি সুখে আঁর ঘরে রই। 


শ্যাম যে আমার নয়নের তারা, 

তিলেক আধ না দেখুলে সই হুই দিশেহারা, 

আমি শ্থামের লাগি ভেবে ভেবে দিশেহারা হায়ে রই। 
শ্যাম যখন সই বাজায় গো বাঁশী, 
আমি তখন যমুনাতে জল ল'তে আসি 


১৪৩ 


স্বষ্চ-বিষয়ক সঙ্গীত | 
আমার কাঁকের কলদী কীকে রইল 
শ্যামের বদন পাঁনে চেয়ে রই ॥ 
শ্যাম যদি মৌর হ'ত মাথার চুল, 
আঁমি যতন করে বাধতুম বেণী, দিয়ে বকুল ফুল, 
আমি বনশোঁড়৷ হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে রই 





আলেয়া_কাওয়ালী। 
বাঁশী কুল নাশিল আঁমার। 
অবিরাম রাধা নীম করি অনিবাঁর ॥ 
দিবানিশি বাঁশী বাজে লোক মাঝে মরি লাঁজে, 
তাব গঞ্জনা হদে ঝাজে ছুঃখ অনিবার। ” 
কি দোষ কবেছি তার, তাই করে হেন ব্যবহার, 
গুরু গঞ্জন। ভার, দুঃখ মোর সার ॥ 


বেহাগ-_কাওয়ালী। 
কাঁহ! জীবন ধন বৃন্দাবন প্রাণ, 
কাঁহ! মেরি হৃদয় কি রাজ।। 
শূন্য হৃদয় পুরী আঁও আও মুরারী 
* মোহন বাঁশরী বাজা। 
নয়ন দলিলে বসন তিতাওয়ল, 
সাঁধ কি সাঁগর হিয়া'পর শুকাল, 
দিরতাঁজ মেরি শিরমে আয়া । 


১৪৪ 


কৃষ্“বিষয়ক সর্নীত। 


নয়ন কি রোষ,নি নয়ন ছোড়কে 
ঘুধত ফিরত কীহা ফাঁকে ফীঁকে 
হাহা গিয়া বধু এ কোন্‌ সাজ] ॥ 
শ্রীঅমরেক্জর নাথ দত্ত । 


7 


মিআ-সি্বু-_ মধ্যমান। 

রথ রাখ বংশী-ব্দন, হেরি টাদবদন। 
রথ রাঁখ কথা বাঁখ, একবার দেখি একবার দেখ, 
রাই রাই বলে ভাক। ও কথাটি মিঠে যেমন ॥ 

হৃদ্দিরথ মনোরথ ছিল আঁশ চাকা, 

স্ছুনয়ন অশ্ব ছিল, কলঙ্ক পতাকা, 
মন তাহে ছিল সারথী, তুমি ছিলে সে রখের রথী 
সম্প্রতি «রথের প্রতি বৈমুখ হ'লে কি কারণ ॥ 
হৃদি-রথ শুন্য ক'রে কেন অন্য রথে 
রথ কেঁদে আকুল হ'ল দেখে মুনির রথে, 
রথ যেতে চায় তোমার রথে, রথ তুলে মনেও তোমার রথে, 
সদন কয় মথুবার পথে, আজি রথে রথ করিব অর্পণ | 
মধুসূদন কির । 


শপ 


খান্ধাজ-মিশ্র-_-একতাঁল! । 
ত্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এসেছি মধুপুরে | 
তোমরা গিয়ে ব্রজধাঁমে মাকে মা বলিয়ে ডেকরে ভাই, 


১৪৫ 
৯৩ 


ক্কষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত | 


(মোয়ের আর কেহ নাই) (মা বলে জুড়ীতে জীবন) 
কেহ নাই এ ত্রিসংসারে মী বলিতে যশোদারে, 
তোমরা সবে ব'লে গিয়ে ভাইরে ॥ 
দাড়িয়ে কদম্ষমূলে, বাঁজিও বাঁশী কুতৃহুলে, 
ব্রজ গোঁণীর মনভুলে, চাহে গাভীদলে, 
আর বলো আমার দুখিনী মায়েরে, 
(আর আঁস্‌বে ন। রে) (মা, তোর দাঁধের গোপাল) 
€সে যে মা পেয়েছে) (দে যে বাপ পেয়েছে) 
তোমরা সবে ঝলো গিয়ে ভাইরে ॥ 
সান্যাল। 


কীর্তন--একতাঁলা। 

আর ত ব্রজে যাব না ভাই যেতে প্রাণ আব লাহি চায়। 
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে”গেছে” তাঁই এসেছি মথুরায় ॥ .... 
বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি ছেলে খেল! ভুলে গেছি, 
তোমকা কজন মা বলে' ভাই, ভুলিয়ে রেখ মা যশোদায়। 
ননী খেও। গোঠে যেও, প্রেম বিলায়ো গোপিকায় ॥ 
এই চূড়া নে, এই ধড়া নে, জশ্মোের মত বিদায় দে, 
আঁমাঁর মত বাঁকা হয়ে দড়িও রে কদমতলাঁয় $ 
বাঁজিও বাঁশী কাশীর রবে ব্রজগোপীর প্রাণ জুড়ায় ॥ 

জ্ীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র । 





১৪৬ 


কৃষ্ণ-বিষয়ক' নঙ্গীত | 
ঝিখিট-_একতালা। 


শুনলো শুনলো বালিকা, রাখ কুম্থুম মালিকা। 
কু কুঞ্জ ফিরনু সখি, শ্যামচন্দ্র নাহিরে। 
ছুলই কুম্থুম মঞ্তরী, ভ্রমর ফিরই গুপ্তারি, 
অলম যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে ॥ 
শশী-সনাথ যাঁমিনী বিরহ-বিধুর কামিনী 
কুত্বম-হার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে; 
অধর উঠই কাঁপিয়া সখি করে কর আপিয়া, 
কুঞ্জ-ভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাইছে ॥ 
সৃদুসমীর সঞ্চলে হুরয়ি শিথিল অঞ্চলে, 
বালি হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে ; 
কুঞ্ধপানে হেরিয়া অশ্র্বারি ডারিয়] 
ভানু গয়ি শুন্য কুপ্ শ্ঠামচন্দ্ নাহিরে ॥ 
শ্ীরবীন্্র নাথ ঠাকুর । 


শন 


পাহাড়ী 


এসরে কানাই, কোথা আছ ভাই, 
মরে রে রাখাল, দেখ না দেখ না। 
আঁয়রে গোপাল ত্রজের রাখাল, 
তোঁমা বিনা আর কিছুতো জানে না॥ 


১৪৭ 


ক্কষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত। 


চারিদিকে ঘেরি, দিব করতালি, 
গোঠে গিয়ে খেলি, এস বনমালী, 
লয়ে বনফল, চক্ষে বহে জল, 
ওরে কানু তোরে আর কি পাব না ॥ 
প্হান্বীরবে ধেনু.ডাকিছে তোমায়, 
অকাতরে চায় দুর যমুনায়, 
ভৃণ না পরশে, আীখি-জলে ভাঁসে, 
. তুমি কি বেদনা বুঝ না বুঝ না ॥ 
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ । 


শপে 


সাওন-মল্লার--টিমে-তেতালা | 


এখনও এ প্রাণ আছে সই। 
এলে সখি দেখা হ'ত, কাল এল কই ॥ 
যদি লো না দেখা হলো, দেখা হ'লে বলো বলো, 
দেখিতে সাধ ছিল মনে, জানি না যে কৃষ্ণ বই ॥ 
ব্রজে যদি আসে. কালা; গেঁথে দিও বনমাঁলা, 
বাজাতে বলো গো! বাঁশী, রাধা বলে বসমই ॥ 


শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ । 





১৪৮ 


কুষ্ণ-বিষয়ক অঙ্গীত। 
বিঁঝিট__মধ্যমীন। 


প্রেম ব্রত আজ আমার হ'ল উদ্যাপন। 
কৃষ্ণায় নম বলে সখি, আছুতি দিব এ প্রাণ ॥ 
এ ব্রতের যে পদ্ধতি, সকলি ত জান দূতি,, 
বাখ আমার এ মিনতি, কর তারি আয়োজন ॥ 
ব্রত ফলে পাঁব কান্ত, বাঁসনা ছিল একাস্তি, 
এখন হ'লে! দক্ষিণাস্ত, ক্ষান্ত হওরে পাপ মন ॥ 
রিপু ছয় কাঠ করিব, মদনে আন্তি দিব, 
দক্ষিণান্তে বর লব, যেন না ঝরে নয়ন ॥ 

রামটাদ মুখোপাধ্যায়। 


খাশ্বাজ--একতাল! । 


কেন এত ফুল তুলিলি সজনি, 
যতন করিয়ে ভরিয়ে ভাঁল]। 
মেথাবৃত হ'লে কহলে। জনি, 
পরে কি.রজনী তারার মালা । 
. আর না কভু গাঁখি ফুলহার,  * 
ৃ কেন লো হরিলি ভূষণ লতার, 
অলি বধু তার কে আছে রাধার 
।  হতভাগিনী ব্রজের-বালা ॥ 
১৪৯ 


ক্কষ্ণ-বিষয়ক লর্দীত। 
আঁর লো এ মাল! দৌলাঁধি কার গলে, 
আর না নাঁচিবে তমীলের মুলে, 
আর না আসিবে কদম্বের তলে, 
মনোমোহন বনমালীয়! ॥ 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত । 





বীর্তন--একতাল!। 


যখন নব অনুরাগে হৃদয়ে লাগিল দাঁগ, 
বিচাঁরিলাম আগে পাঁছের কাজে । 
(যা যা কর্তে হবে গো, আমার বধুর লাগি ) 
প্রেম ক'রে রাখালের সনে, ফির্‌তে হবে বনে বনে, 
ভূন কণ্টক পথ মাঝে। 4 
€ আমায় যেতে যে হবে গো, পপ 
রাই ব'লে বাঁজিলে বাঁশী) 
হুইলে আধার রাঁতি, পথ মাঝে কাটা পাতি, 
যাতায়াত করিয়ে শিখিতেম ; 
( আমায় যেতে যে হবে গো, কণ্টক-কানন মাঝে) 
অঙ্গনে ঢাঁলিয়ে জল করিয়ে অতি পিছল, / 
চলাচল করিয়ে শিখিতেম । ূ 
€আমীয় ফিরতে যে হবে গো, 
*. শ্থামের লাগি পিল পথে ) 


১৫5 


কৃষ্ণ-বিষয়ক গীত! 


এনে বিষ-বৈদ্যগণ করিয়ে অতি যতন, 
তন্রমন্ত্র শিখেছিলেম কত) 
(কত যতন না করে গো, ভূজঙ্গ দমন লাগি) 
বধুর লাগি করলেম যত, কলি হইল হত, 
হুত-বিধি নট কইল যত। 
€ আমার সকল না গেল গো, কপাল দোষে ॥) 
কৃষঞ্ককমল গোস্বামী । 


বেহাগ--একতালা। 


বাজ নন্দের প্রতি যশোদা 

ওহে ব্রজর।জ স্বপনেতে আজ 

দেখ! দিয়ে গোগাঁল কোঁথ লুকাল? 
যেন সে চঞ্চল টাদে অঞ্চলপ্ধ'রে, কাদে, 

জননী দে' ননী, দে ননী বলে। 
ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলেম চাঁদ 
অধচজলে মুছালেম চাঁদের বদন-টাদ 

তবু টাঁদ কীদে টাদদ বলে; 
যে চীদের নিছনি কোঁটা ফোঁটা টদ 
দে কেন কাঁদে বলে চীদ টাদ 
বল.লেম টাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক ঠা, 
কত চাঁদ আছে তোর চরণ তলে ॥ 
১৫১ 


কুষ্ণ-ব্যিয়ক সঙ্গীত। 
নীল কলেবর ধুলায় ধূসব, 
বাছাঁর বিধুমুখে কতই মধুর স্বর, 
সঞ্চারিয়ে ডাকে বা বলে; 
কাঁদে যত বাছা। বলি ক্ষীব সর, 
আমি অভাগিনী বলি সর সর, 
বল.লেম নাহি অবসর কেবা দিতে সর, 
তখন সরু সর্‌ বলে ফেলিলাম ঠেলে ॥ 
কৃষ্ণকমল গোস্বামী । 


জংলা-_একতাল! ৷ 


কি হবে কি হবে, হোল কি, একি দায়। 
কায়া ছায়া দেখে রাণী গোপাল বলে ধরতে থায় ॥ 
গগনেতে দেখে শশী, বলে আমার কাল শশী;  »্প 
এনে দে এ প্রাণের শশী, বলে বাণী মুচছর্ণ যায় ॥ 
জলে দেখে নীলকমল, বলে আমার “কাল-কমল' 
জলে কেন কাল-কমল গেল রোহিণী; 
ধেয়ে গিয়ে সরোৌবরে, কাল-কমল লয়ে করে, 
বলে এনেছিধরে, যেন পাগলিনী প্রায় ॥ 

রামচাদ মুখোপাধ্যায়। 


শীট 


১৫২ 


কৃষ্ণ-বিষয়ক সর্দীত। 


আঁলেয়া--একতালা ৷ 
অঞ্চলের মণি, এসরে নীলমণি 
দেখিতে তোরে দেহে আছে প্রাণ। 
পরাণ বিদরে, ম। বলে ডাকরে, 
আয়রে করি কোলে হেরি টাঁদ বয়ান ॥ 
তোমা বিনা আর, কে আছে আমার, 
শুন্য ব্রজপুরি নেহারি আঁধার, 
শোন অনিবার, উঠে হাহাকার, 
বোদনের ধাঁর বহে বে উজান ॥ 

জ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ । 


খাশ্বাজ-মিশ্র-_কাওয়ালী । 


কই কৃষ। কোথা কৃষ্ণ আমার কৃষ্ণ ধনে এনে দাও! 
আঁমি কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও । 
(আমার) কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলে, কোথা কৃষ্ণ রেখে এলে, 
কৃষ্ণ বলে দদাই ভাসি নয়নের জলে; 
আমার প্রাণ গিয়াছে মথুরাঁয় 
(প্রাণ) আর কি দেহে থাকৃতে চায়, 
কৃষ্ণ বলে কত ভাকি কৃষ্ণ কোলে তুলে দাও; 
(নহে), যাব কৃষ্ণ আনিবারে, ছুখিনীরে সঙ্গে নাঁও। 
জ্বীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র । 


১৫৩ 


কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত | 
খান্বাজ-_কাওয়ালী ৷ 


চন্দন-চর্চিত নীল কলেবর, গীতবদন বনমাঁলী। 
মণিময় কুগুল, ঝলমল মণ্ডিত, গগুযুগম্থিতশালী ॥ 
চন্দ্রক-চারু ময়ুর-শিখণ্ডক, মণ্ডলবলয়িতকেশম্‌। 
প্রচুর-পুরন্নর-ধনুরণুবঞ্জিত-মেছুরযুদির স্থৃবেশম্‌ ॥ 
শ্যামল মৃছুল কলেবর মগুলমধিগত গৌর দুকুলম্‌। 
নীলনলিনমিব পীতপরাঁগ পউলভর বলয়িত মূলম্‌ ॥ 
জয়দেব গোস্বামী । 





বিভাস-মিশ্রু--কাঁপতাল। 
তমাল পাশে কমকলতা৷ হেরে নয়ন জুড়াল রে। 
কিম্বা নব-নীরদ বামে দামিনী হেসে দীড়াল রে ॥ 
্ীচরণ দরোজে কত, 
ভ্রমিতেছে মধুত্রত, 
শশধর সশঙ্িত, পদ-নখর-আত্রিত, 
পুলকে পুরিল চিত, শমন ভয় ফুরাল রে ॥ 
শ্রীমতিলাল রাঁয়। 


১৫৪ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 
প্রেন্ম সঙ্গীত । 


ভৈরবী-মিআ--একতালা । হ 
যাঁচ্ছে বয়ে প্রেমের সিন্ধু উঠছে পড়ছে প্রেমের ঢেউ। 
কেউ বা খাচ্ছে হাবুডুবু, ভেঙে চলে যাচ্ছে কেউ। 
কারো বক্ষে এ €প্রম আনে, অবিছিন্ন পরম সুখ, 
মর্র্দীহে রহে এ প্রেম কারে বক্ষে জাগরুক। 
প্রেমে লিগ্সা প্রেমে ঈর্ষ। প্রেমে গুণ্য পরিণয়, 
কারো ভাগ্যে বিষের ভাগু, কারো ভাগ্যে তবধাময় ; 
প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দনে ধরায় জীব, 
পাঁগল উদ্বাস শ্বশানবাসী প্রেমে ভোলা সাশিব ॥ 

“ক্রেউ বা প্রেমে সর্ধবত্যাগী কেউ বা চাহে উপভোগ, 
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি কারো পক্ষে মহাযোগ ? 
প্রেমে জন্ম প্রেমে মৃত্যু প্রেমে হষ্ঠি প্রেমে নাশ) 
প্রেমের শব্দ উঠে মর্তে, প্রেমে স্তদ্ধ নীলাকাশ। 

শ্লীদ্বিজেন্্র লাল রায়। 
বিঁঝিট-খাম্বাজ-_কাওয়াঁলী। 
কি করে লোকের কথায় । 


সেই মম প্রাঁণ-ধন মন যারে চায়। 
১৫৫ 





প্রেম সঙ্গীত । 
উপজিলে প্রেমনিধি 
না মানে নিষেধ বিধি 
মন প্রাণ নিরবধি তারি গুণ গায়। 
নিধু বাবু। 





ভৈরবী--একতালা । 
এখনে। এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন ? 
এখনে হেরিলে তারে কেনরে উথলে মন? 
চোখের দেখ! দেখতে গেলে, 

তাঁও দেখা নাহি মিলে, 
দারুণ তাচ্ছীল্য ভরে সে করে যে পলায়ন । 

বিরক্তি ভ্রকুটা রাশি, 

হেরি,সে ঘ্বণার হাসি, 
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখন! 

শ্ীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। 


ঝিঝিট"খাম্বাজ--মধ্যমান । 


“নাথ ভুল না দাসীরে। 
এই অনুরাগ যেন থাঁকে চিরদিন তরে | 
তোম। বিনা অন্য আর, কি ধন আছে আমার, 
প্রাণে মরি ও বদল, ক্ষণে ন! হেরিলে পরে। 
৯৫৬ 


প্রেম মঙ্গীত। 


কুল মাধ লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়, 
ঁপেছি জনমের মত, এ জীবন তব করে। 


নিধু বাবু। 





ঝিঝিট-খাম্বাজ-মধ্যমান | 
সে কেনরে করে অগ্রণয়, ও তার উচিত নয় 7 
জানি আমি তাঁর সনে, কভু ত বিচ্ছেদ নয়। 
কবে কি বলেছি মাঁনে, 
আজও কি তার আছে মনে, 
তাই ভেবে কি মনে মনে, অভিমানে রইতে হয় ! 
রা সখি গো আম।র হয়ে 
বালে! তারে বুঝাইয়ে, 
এ প্রেমের ক্রীড়া-ক্ষেত্রে, ছুঃখ সুখ সইতে হয় । 


০... নিধুবাবু। 


বেহাগ-মিআ--আড়াঠেকা। 
ভালবাসিবে বলে ভালবাসি না। 
আমার স্বভাব এই তোমা! বই আর জানি না। 
বিধুমুখে মধুর হাদি, , 
দেখতে বড় ভালবাসি, 
তাই তোমারে দেখতে আসি, দেখ! দিতে আমি না ॥ 
নিধু বাবু। 


১৫ 


প্রেম সঙ্গীত। 
খট্-গৌরী--একতাল1 । 


আমার প্রাণ ভরা প্রেম বিফলে গেল, 
দেখিল না কেহ চাহি। 
ভাজা বুকে বল্‌ কোন মুখে আর, 

”. প্রেমের গান গাহি! 
মনোভুলে কেহ যদ্দি কাছে আসে, 
হৃ্দি-তরঙ্গ দেখে মরে ব্রোসে, 

ফিরে কুলে তরী বাহি | 
এত ভালবাস দিলে যদি, বিধি, 
এ পরাণ খানি ভরিয়া, 
আঁর একটি প্রাণ গড়িলে না কেন 
আমারি মতন করিয়া? 
এ গুরু-গভীর মরমের ভার, 
লইতে বহিতে কে পাঁন়্ে বা আর, 
নাহি মোর কেহ নাহি! 
শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী । 





ভেরবী-মিশ্রু--কাওয়ালী। 


ভালবাসে তাই ভালবাঁদিতে আলে । 
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাস! সে ভালবাসে । 
৮৫৮ 


প্রেম সঙ্দীত। 


সে হাসিটি সে মুখের, 
সে চাহনি সোহাগের 
দেখিয়া চিনেছি টাদ এ হদি-আকাশে তাসে) 
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু সুছ হামে। 
্ীক্ষীরোনগসাদ বিদ্ঞাবিনোদ। 





আশা-ভৈরবী-_কাওয়ালী। 


অলি বার বার ফিরে যায়, 
বাঁর বার ফিরে আসে 
তবে ত ফুল বিকাশে ) 
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, 
_.. মরে লাজে, মরে ত্রাসে। 
ভুলি মান অপমান দাও মুন প্রাণ 
নিশিদিন রহ পাশে। * 
ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও, 
| হৃদয় রতন আশে) 
ফিপ়ে এস ফিরে এস বনামোদিত ফুলবাঁসে) 
আজি বিরহ রজনী ফুল্লকুস্থ , 
শিশির সলিলে ভাসে । 
শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর। 


৯৫৭ 


প্রেম সঙগীত। 
খাম্বাজ--কাওয়ালী । 
মুকুলে রবে, ফুল ফুটিবে কবে, 
ধীর সমীর এসে হেসে নাচাবে। 

আবেশে প্রেমিক অলি নব রসে ঢলি চলি 

চরণে নমিয়া শেষে প্রেম জামাবে। 
ধদন-সরোৌজ তোর এ ভ্রমরা মনচোর, 

চুমিতে আকুলচিতে প্রেম জানাবে ; 
উথলি উঠিবে মধু চুমিয়া লইবে বঁধু 


সোহাগে আকুল-হদে প্রেম জানাবে ॥ 
শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ। 





সাহানা--আড়াঠেকা। 

কেনরে বনের ফুল এ হাঁসি অধরে তো, 

হেরিলে স্থধাল হাসি পরাণ উথলে মোর । » 

নীরবেতে প্রাণ খুলি বায়ু সনে হেলি-ছুলি, 

কিসের কহিছ কথা, কার প্রেমে হয়ে ভোর। 

বসিয়ে বিজন বনে, গোপনে কাঁহাব সনে, 

নীরবে প্রাণের কথা, কহলো! স্থহাসিনী ; 

বারে বারে সাধি তোরে, বারেক কহলো৷ মোরে, 

কি ভাবে কৌথায় আছে, আমার সে মনোচৌর । 
শ্রীদ্িজেন্দ্রলাল রায়। 





১৬৪ 


প্রেম সঙ্গীত। 
আড়ানা--তেতাল] ৷ 


কেমনে ভুলিব তারে যে রূপ জাগিছে মনে। 
মনেরে ভুলাতে পারি না পারি পোড়া নয়নে । 
সকলে বলে আমারে, 
সে ভূলেছে ভূল তারে, 
সে দিন ভুলিব তারে, যে দিন লবে শমনে। 
ননিলাল দাঁস। 
সিদ্ধু-_আড়াঠেকা। 
যাবি জীবন রবে কারে ভালবাদিব না। 
ভালবেসে এই হ'ল ভাঁলধাঁসার কি লাঞ্না। 
আমি ভালবাসি যারে, নে কভু বাসে না মোরে, 
তবে কেন তারি তরে নিয়ত পাই, এ যুন্তণা। 
ভালবাস! ভূলে যাব, মনেরে বুঝাইব, 
গৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালবাসে না। 
শরীর কথক 


পাশ 


সিন্ধু-ভৈরবী- মধ্যমান। 
আমার যে যাতনা অযতনে, মন জানে, জানে প্রাথে। 
পাছে লোকে হাসে শুনে, তাইতে&প্রকাশ করিনে। 


১৬১ 
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প্রেম নঙ্গীত। 


প্রথম মিলনাবধি, রহি কত অপবাদী, 
আমি নিরবধি সহি প্রাণপণে; 
আমায় তবু ত সে তোষে না, 
আরও দৌষে শুধু অকারণে ॥ 
শ্রীধর কথক। 


সিদ্ধুভৈরবী--মধ্যমান। 
ভালবাসি বলে তারে হেরিতে হয় বাসনা । 
তাঁরে হেরিলে হয় মানের উদয়, দ্বিগুণ বাড়ে যাতনা । 
আদর্শনে প্রেমের উদয়, 2 
দরশনে কত সখ হয়, 
দেখা হ'লে চোঁখে চোখে আর সে ভাব রহে না। 
: নিধু বাবু। 


৫ 


ভৈরবী-মিশ্র- মধ্যমান । 


কেন তারি তরে প্রাণ উধাও উধাও করে, 
খুলে বল টাদে। 
ক্কতাশ হৃদয় প'ড়ে কার প্রেম-ফীদে। 
দিন বহে রে, আশা না মিটিল, 
কার তরে দিবানিশি প্রাণ কাদে! 





১৬২ 


প্রেম সঙল্দীত। 
ইমনকল্যান--আড়াঠেকা । 


আমার কথা কস্‌নে লো দই দেখা হলে তারি সনে। 
জিজ্ঞাদিলে বলিস্‌ না হয় বেঁচে আছি প্রাণে প্রাণে । 

দিয়েছে যে সব ব্যথা, মরমে রয়েছে গাথা, 
মনে হ'লে সে সব কথা, প্রাণ ত থাকে না প্রাণে। 
নিধু বাবু। 


মিশ্র-খান্বাজ__একতাল! । 


আদার সাধ না মিটিল, আঁশা না পুরিল, 
অকলি ফুরায়ে যায় মা। 
জনমের, শোধ ভাকি মা তোমারে, 
কোলে তুলে নিতে সায় মা। 
পৃথিবীতে কেহ ভাল ত বাসে ন! 
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না, 
যেখ! আছে শুধু ভালবাসা-বাসি, 
সেখ। যেতে প্রাণ ঢায় মাঁ॥ 
বড় জ্বাল! স'য়ে বাঁসনা ত্যজেছি, 
বড় দ্বাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি, 
অনেক কেঁদেছি কীদিতে পারি না, 
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা; 


১৬৩ 


প্রেম মলীত । 


স্বরগ হইতে জ্বালার জগতে, 
কোলে তুলে নিতে আয় মা। 
শীঅতুলকৃষণ মিত্র 
(জেলেখার বিলাগ - মাধবী কক্কন ) 


মিশ্র মধ্যমান। 

ভালবাসা কোন গাছের ফল জান্তে বড় সাধ; 

মুখে দিলে অম্নি জ্বলে, প্রাণের মাঝে ঘোর প্রমাদ । 
চোখের জলে হয়ে সারা, ধরা দ্রেখে বিষে ভক্না, 

মুখের হাঁসি বাঁসি করে, পায়ে পড়ে কেবল কীঁন্র। 
এমন দশ! বানিয়ে দেবে, তবু ভাঁলবাদিতে হবে, 

উজান বেয়ে তোড় ছুটাবে, ভেঙে দেবে মনের বীধ। 

শ্রীঅমরেন্দ্র নাঁথ দত্তু। 


রঙ 


শু ল 


খাম্বাজ-মিশ্রু- কাঁওয়ালী। 
আহা কি মধুর নিশি, দশ দিশি হাঁসি হাসি 
এসেছে তোমারে বধু দিতে উপহার । 
গগন প্লৃঠায়ে দেছে তাঁরার কিরণমালাঃ 
শশী দেছে ঢেলে হ্ধাধার | 
শিখরিণী দেছে তাঁর শীকর-তরজ। 
অনিল দিয়াছে মধুসজ, 


৯৬৪ 


প্রেম মঙ্গীত। 


জলদ দিয়াছে জল, মধুমাখা আঁখি জল, 
চপল৷ দিয়াছে লীলাঁহার। 
ধরহে ধরহে প্রিয়হে বধুহে, সকল হিয়ার বিধু-দার ; 
তুমি সকলের বধু ভুমি সকলের মধ 
তুমি সকলের শুধু কলি তোমার । 
শ্ীক্ষীরোদগ্রসাদ বিভ্বাবিনোদ। 





গৌরী-_মধ্যমান। 
এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ? 
হরে মুরারে | হরে মুরারে ! 

"জলেতে তুফান হয়েছে, 
আমার নূতন তরী ভাস্‌লো! স্থুখে, 
মাঝিতে হাল ধরেছে, 
*. হরে মুরারে | হরে মুরারেপ * 
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ 
আমার জোয়ার গাজে জল ছুকেছে। রোধিবে কে? 
হরে মুরারে | হরে মুরারে 1 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 


সিন্ধু ভৈরবী-_-মধামান। 
ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখী; (আমারসাঁধের গাখী) 
বল্‌ কে তোরা রাঁখূলি ধরে; অবলারে দিস্নে ফাঁকি। 


১৬৫ 


রঙ 


প্রেম সঙ্গীত। 


বাঁধা ছিল প্রেম শিকলে, 
কে তারে নিলে গো৷ ছলে, 
কোথ] গেল দে গো বলে, হদৃ-পিঞ্ুরে ধরে রাখি । 
দেখা পেলে একবার, 
” কভু কিছাড়িব আর, 
চোঁখে চোখে রাখ্ব তারে, আর কি মুদিব আঁখি ॥ 
- জ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাঁথ ঠাঁকুর। 


বেহাগ-খাম্বাজ--আড়খ্যাম্টা। 
ও গো শোন কে বাজায়। 
বন-ফুলের মালার গন্ধ, বাঁশীর তানে মিশে বায়। 
অধর ছূ'য়ে বাঁশী খানি, 
চুরি করে ছাসি খানি, 
বধূর হাসি-মধুর গানে, প্রাণের পানে ভেসে যাঁয়। 
কুঞ্জবনের ভুমর বুঝি 
বাঁশীর মাঝে গুঞ্জারে, 
বকুল গুলি আকুল হ'য়ে বশীর তানে মুগ্তরে? 
যমুনারি কল তান 
“কাণে আদে কীদে প্রাণ 
আকাশে এ মধুর বিধ, কাহার পানে হেসে চাঁয়। 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


১৬৬ 


প্রেম দ্গীত। 


ভৈরবী-_ঠংরি । 
কেন কেন বাঁজে লো! বাঁশী! 
কেন কেন ? 
নাচিছে যমুনা কলহাসি' ! 
ফুলে ফুলে কেন এত কাণাকাণি। * 
নীড়ে নীড়ে হেন মন-জানাজানি, 
কেন কেন ? 
বন ভরা ভালবাসা বাসি । 
বনে বনে বায়ু রভসে সারা। 
* ফুলে ফুলে অলি হরযে হারা, 
ঝনিছে নয়নে প্ুলক-ধাঁরা ; 
কেন কেন? 
এলায়ে কেন পরিছে কবরী, 
শিথিল হেন হইছে গাঁগরী* " 
কেন কেন ? 
উথলে হৃদয়ে স্থধারাশি ! 
জীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী । 


্ 





সিদ্ধু-খাম্বাজ__-একতাল!। - 


এ বুঝি বাঁশী বাঁজে । 
বন মাঝে কি মন মাঝে। 


১৬৭ 


শ্রেম সঙগীত। 

বসস্ত বায়, বহিছে কোথায়, 
কোথায় ফুটেছে ফুল ; 

বলগো সজনি এ স্থুখ রজনী 
কোন খানে উদিয়াছে। 

যাব কি যাঁবন! মিছে এ ভাবন৷ 
মিছে মরি লোক-লাজে, 

কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে, 
ফিরে অভিসার সাজে । 

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর। 


নি 





পিন্ধু-ভৈরবী-_কাওয়ালী। 


কেন বাঁজাও কীকন কন কন কত ছল ভরে, 

ওগো! ঘরে ফিরে চল কনক কলসে জল ভ'রে। « 

কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা। 

কেন চাহ ক্ষণে ক্ষণে, চফিত নয়নে কার তরে । 

হের যমুনা বেলায় আলে হেলায়, গেল বেলা, 

যত হাদি ভর! ঢেউ করে কানাকানি কল-স্বরে ; 

হের নদী পরপারে গগন কিনাগে মেঘমালা, 

তারা হাসিয়! হাসিয়া চাহিছে তোমারি মুখপরে । 
শ্্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 





১৬৮ 


প্রেম সৃ্গীন্ধ। 
গৌড়-নারঙ্-_টিমেতেতালা। 


ভালবাসা ভুলি কেমনে । 
ভাল বলে ভাঁলবাদি অতি যতনে। 
বাঁসিতে শিখেছি ভাল, 
ভালবাসা বাঁসি ভাল, এ 
ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে । 
(কপালকুগুলা। ) 


গৌরী-_কাওয়ালী । 


আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, 

তুমি অবসর মত বাদিয়ো। 
আমি নিশিদিন হেথাঁয় বসে আছি, 

তোমার যখন মনে, পড়ে আসিয়ে]। 
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া 

রব বিরহ শয়নে জাগিয়া, 

তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে, 

এসে মুখ পানে চেয়ে হাঁদিয়ে। | 

তুমি চিরদিন মধুপবানে, 

চির বিকশিত ব্ন-ভবণে 
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া 

তুমি নিজসথখোতে ভাসিয়ো । 


১৬৭ 


প্রেম সঙ্গীত। 
যদি তাঁর মাঝে পড়ি আসিয়া 
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া, 
যদি দুরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি, 
মোর ন্মৃতি মন হ'তে নাঁশিয়ে! | 
স্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





কীর্ভনের সুর । 
ঘাঁট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরিনু বহু দেশ; 
কাঁহা মেরা কান্ত-বরণ, কীহা রাজবেশ ? 
হিয়াপর রোপিধু পক্কজ, ্ 
কৈনু যতন ভারি, 
কীহা গেল পঙ্ধজ সই, কীহা মৃণাল হামারি ? 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


লা লা 


রা শট 





ভৈরবী-মিশ্র- দাদ্রা | 

সাধের তরণী আমার কে দিল তরজে । 

কে আছে কাগারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে । 

ভাস্ল তুর্রী সকাল বেলা, ভাবিলাঁম এ জলখেলা। 
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে । 

গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ, 

কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে । 

৯৩ 


প্রেম সঙগীত। 


মনে করি কুলে ফিরি বাহি তরী ধীরি ধীরি, 

কুলেতে কণ্টক-তরু বেগ্রিত ভূজঙে ৷ 

যাহারে কাঁগারী করি, দাজাইয়ে দিমু তনী, 

সে কু দিল না পদ তরণীর অলে। 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোনীধ্যায়। 


সিন্ধুখাম্বাজ-_-কাওয়ালী । 
কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল ? 
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ? 
ডুষিলে অতল জলে, তবে প্রেম-রত্ব মিলে, 
কারে ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলম্ক কেবল। 
বিষ্য,ত-প্রতি প্রেম, দুর হ'তে মনোরম, 
দরখনে অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল। 
জীবন-কাননে হায়, প্রেম-মৃগণ্তৃষিকায়। ৮ 
যে জল পাইতে চায়, পাঁধাণে সে চাহে জল। 
আজি যে করিবে প্রেম, মনেতে ভাবিয়া হেম, 
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে কালি হবে অশ্রু” জল । 

শ্রীনবীন চন্দ্র সেন। 


টোড়ি-ভৈরবী-_দাঁদ্‌রা। 
ছিছি! তুমি কেমন সন্ন্যাসী, 
ওগো মনোবন-বাপী । 

১৭১ 


প্রেছ সঙ্গীত । 


পরেছ গৈরিক বাস, জ্ীঅঙে মেখেছ পাঁশ, 
ওষ্ঠে তবু লুকান যে তুবন-তুলান হাসি ! 
তোমার একি এ বিলীস, আর ত করি ন| বিশ্বাস, 
আমি জেনেছি তোমারি আশ, 
আমি বুঝেছি তোমারি আশ । 
রতনের মায়াদেশে বসে' আছি রাণীর বেশে, 
ক্ষ্যাপারে সব দি'য়ে শেষে আমি কি হব উদাসী। 


শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী । 


যদ্দি বারণ কর তবে আসিব না, 
যদি সরম লাগে মুখে চাহিব না। 
যুদি বিরলে মাল] গাথা, সহসা পায় বাধা, 
তোর্মীর ফুলবনে আসিব ন। 
যদি থমকি থেমে যাঁও পথমাঝে, 
আমি চমকি চ'লে যাঁব আন কাজে, 
তোমার নদীকুলে ভুলিয়ে ঢেউ তুলে, 
আমার তরীখানি ভাসাব না । 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


হি 


প্রেম সঙ্গীত। 
সিদ্ধুভৈরবী- মধ্যমালি। 


নীল বসন! যমুনা ধাইছে, সাগরে মিলিতে সাধে । 
কুলু কুলু কলনাদে, ধাইছে মম জীবন-প্রবাহ, 
কোথ। পাব কালা্টাদে । 
হরষে তটিনী-তটে ফুটে ফুল " 
মম হৃদি মাঝে শুকা'ল মুকুল, 
কাল! প্রতিকূল, ভাঙ্গিল দুকুল, 
ডুবে মরি দই বিষাদে । 





মিআ-_-একতালা। 
(অতিমন্থ্য ব্যুহতেদ করিতে গ্রস্থান করিলে উত্তরা) 
যায় যায় যায় রে আমার প্রাণের পাখী এ উড়ে যায়। 
পিঞ্জর আধার হ'ল পাখী ত না ফিরে চায়! 
রাঙ্গা চরণ-কমলে স্থবর্ণ প্রেম-শৃঙখলে, 
বেঁধেছিনু প্রেম-শিকলে আকাশ কুসুম গ্রায়। 
বালিক! বয়দ আমার, না পুরিল আশা, 
আমার দাঁধের খাঁচা শূন্য হ'ল, সাঙ্গ হ'ল পাখী পোষা, 
যদি উড়ে গেল (আমার হৃদয় পিগ্রর ছোড়ে) 
তবে রইল কেন ভালবাসা! 





নও 


প্রেম স্গীত। 
খান্বাজ__মধ্যমান। 


কেন হেরেছিলাম তারে। 
বিষম প্রেমের জবীলা বুঝি ঘটিল আমারে । 
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন, 
সাধেহ'য়ে পরাধীন, নিশিদিবা ভাবে পরে । 
কত করি ভুলিবারে, মন তাত নাহি পাঁরে, 
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে । 
শরমে মরম ব্যথ|, নারি প্রকাশিতে কোথা, 
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে। 


মাইকেল মধসুদন দৃক্ত। 


মিশ্র--কাওয়ালী । 


যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াশা, 

চোখের দেখা দিতে এস না। 
ভালবেসে যদি দুঃখ পাঁও সখা, 

পায়ে ধরি ভালবেস না। 
সারাটি দিন আমি একলা বসিয়া 

... চেয়ে রব এ পথেরি পাঁনে, 

সারাটি রজনী একল! জাগিব, 

চাদ জ্ঞাগিবে আমার সনে; 

১৭৪ 


প্রেম সঙ্গীত । 


যাহা চাহ আমি দিব ফিরাইয়ে, 


স্ৃতি টুকু সৃধু নিও না! । 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


মিশ্র-খাম্বাজ__একতালা। 
এমন যামিনী মধুর টাদদিনী 
সে শুধু গো ষদ্রি আঁসিত | 
পরাঁণে এমন আকুল পিয়াস 
সে শুধু যদি ভালবাসিত। 
এ মধু বগস্ত এত শোভা হাসি 
এ নব-যৌবন এত রূপরাশি ; 
কলি উঠিত পুলকে বিকশি 
ঃ সে শুধু গো যদি ঢাঁহিত | 
মিথ্যা বিধি তুমি মিথ্যা তব 
বৃথা এ সৌন্দর্য নাহি যদি দৃষ্টি, 
যদি হলাহলে ভরা প্রেম নুধা বৃষ্টি 


কেন তবে গ্রাণ তৃষিত । 
শ্রীমতী ব্বর্ণকুমারী দেবী । 
মিআ- দাদরা। 
হেসে নেও দুদিন বই ত নয়। 
কার কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়! 


৯৭৫ 


গ্রেম'ললীত। 


ফোটে ফুল গন্ধ ছোটে তায়, 
তুলে নেও এখনি সে ঝরে যাঁবে হাঁয়, 
গা ঢেলে দেও মধুর মলয় বায়, 
এলে মলয় পবন কদিন রয় | 
আদে যায় আসে ফের জোয়ার 
যৌবন আসে যায় সে কিন্তু ফেরে না ক আর, 
পিয়ে নেও যত মধু তার, 
আহা যৌবন বড় মধুময় ! 
আঁছেত জীবন ভর! ছুখ 
আসে তায় প্রেমের-স্বপন ছুদণ্ডেরই স্ৃখ, 
হারা:ও না হেলায় সে টুক্, 
ভালবাস ভুলে ভাবনা ভয়। 
শ্রীদ্িজেন্্র লালধায়। 


মণ্তম পরিচ্ছেদ । 
ল্হস্য ঙ্গীত। 
একটা নতুন কিছু কর। 
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো। 
নাক গুলো কাটো, কাণ গুলো ছাটো, 
পা গুলো সব উচু ক'রে মাথা দিয়ে হাটো, 
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো, 
কিন্বা চিগাঁত হ'রে পা গুলো! সব ছোড়ো; 
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন উটের ওপর চড়ো) 
নতুন কিছু করো। একট। নতুন কিছু করো। 


ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফাঁ, 

” কর শীগ্গির ধুতি-চাদর-নিবারিণী ঠাভা ; 
প্যান্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে, 
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে। 
কীচকলা ছাড়ে। এবং রো, চপ্‌ ধরো ; 
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো। 


কিন্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো, 
হিন্দুধর্ম প্রচার কর্তে আমেরিকায় ছোটো, 


আমরা যেন নেহ।ইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো, 
১৭৭ 
নহ 


বহস্ত সঙ্গীত । 
খুর খানিক টেঁচাও, কিন্বা খুব খাঁনিক লেখো; 
73810) 811 ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো! ; 
নতুন কিছু করে, একটা নতুন কিছু করো। 


আর কিছু না পারো॥ জ্রীদের ধোরে মার, 

কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো-_ভালে। আছো ; 
একেবারে নিভে যাচ্চে দেশের ভ্ত্রীলোক, 

বিএ, এম এ, ঘোড়সোয়ার, যা কিছু একটা হোক; 
য। হয় একটা করো কিছু রকম নতুন তরো, 

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো । 


হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর, 

এখন তবে কাটে সবাই নিজের নিজের শির, 
পাহাড় থেকে গড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব, 

মর্বের না হয়'মর্বেধ_একটা নতুম হবে খুব ; 

নতুন রকম বাঁচো, কিন্বা নতুন রকম মো) 

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো। 

| শ্রীদ্বিজেন্্র লাল রায়। 
বিলাঁত ফের্তী। 


আমরা বিলাত ফের্তী ক ভাই 
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ; 
১৭৮ 


রহস্ত সঙ্গীত 


ভাই কি করি নাঁচার, ব্বদ্েশী আঁচার 
করিয়াছি সব জবাই। 
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি, 
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি, 
ভামরা চাঁকরকে ভাঁকি “বেয়ার” আর 
মুটেদের ডাকি “কুলি” । 
“রাম” “কালীপদ* হরিচরণ” 
নাম এসব সেকেলে ধরণ, 
তাঁই নিজেদের সব ঞ্ডে' “রে” ও «মিঠার” 
রর করিয়াছি নাম করণ ; 
আমরা পাঁহেব সঙ্গে পটি, 
আমরা মিষ্টার নামে টি 
যদি প্পাঁহেব” না বেলে বাবু" কেহ বলে 
৭ মনে মনে ভারিণ্টটি। 
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর, 
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর) 
আমর! হ্া।ট বুট আর প্যান্ট কোট পোরে 
দেজেছি বিলাতি বাঁদর :, 
আমরা বিলাতি ধরণে হাঁসি; 
আমর! ফরাশি ধরণে কাঁশি। 
আঁমরা পা ফীক করিয়া সিগারেট খেতে 
বড্ডই ভালবাসি । 
দিন 


বুহুশ্ত মীত। 


আমরা হাঁতে খেতে বড় ডরাই ) 
আমর! স্ত্রীকে ছুরি কীট! ধরাই ) 
আমরা মেয়েদের জুতে। মৌজা, দিদিমাঁকে 
জ্যাকেট কামিজ পরাই। 
'আমাঁদের সাহেবিয়ানীর বাঁধা, 
এই যে রংটা হয় না! সাদা, 
তবু চেষ্টার ক্রটা নেই"-“ভিশোলিয়া' 
মাখি রোজ গাঁদা গাদা । 
আমর! বিলেত ফের্ভী কটাই 
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই, 
আঁমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু এ 
সাহেবগুলোই চটাই। 
আমরা সাহেবি রকমে হাটি 
গপীচ্‌ দেই ইংরিজি খাঁটি, 
কিন্তু বিপদ্রেতে দেই বাঁডীলিরই মত 
চম্পট পরিপাটি । 
ভ্রীদিজেন্্রলাল রাঁয়। 


পুরোহিত । 


গামাদের ব্যাবসা পৌরহিত্য, 
আমরা অতীব পরলচিত্ত, 
১৮৬ 


রহন্ত সঙ্গীত। 


হিত যাহা করি জানেন গৌসাঁঞী 

(তবে) হরি যজমাঁন-বিস্ব। 
আঁমাদের কুজি এ পৈতে গাছি, 
রোজ, যত্বে সাঁবানে কাঁচি; 
আর তাঁলতলা চটি পেন্সন দ্বিয়ে, 

ঠন্ঠনে নিয়ে আছি। 
দেখছ আর্কফলাটি পু, 
যত নচ্ছার ছেলে দু, 
কি বিষ-নয়নে এটে দেখেছে 
কাট্তে পেলেই তুফ। 
বাবা, দিয়েছিল বটে টোলে, 
কিন্তু, এ অনুস্বারের গোলে, 


“ুকুন্দ সচ্চিদানন্ৰ'” অবধি 

” প'ড়ে অসিয়ছি চলে + 

যদ্দিও ছু'ইনি সংস্কৃত কেতাব, 

তবু পস্থৃতি-শিরোমণি” খেতাব, 

কিন্তু, কিছু যে জনিনে বলে কোন ভেড়ে, 
মুখের এমনি প্রতাপ ! 

আছে, ব্রতের একটা লিষ্টি 

তারা মায়ের এত কি সৃষ্টি 


আমরা, সব চেয়ে দেখি সোপকরণ 
মিষ্টান্নটাই গিষ্টি! 


১৮১ 


হস্ত মঙ্গীত। 
দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা, 
এ, মন্তর গাঁদা গাদা, 
আরে, যেমন তেমন করে আওড়াও 
দক্ষিণাটি ত বাঁধা । 
মোদের পসার বিধবাঁদলে, 
এই পৈতে-টিকির বলে, 
দক্ষিণে, তোঁজনে, বেড়ে যুত, আর, 
মন্ত্র যা ৰলি চলে। 
মা সকল, বামুন খাইয়ে স্থৃখী, 
আরি, আমরাই কি ভোজনে চুকি ? 
এই, ক! অবধি পর্মৈপদী 
লুচি পান্তৌঁয়া ঠুকি। 
এ 'সিন্দুর শোভাকরং, 
গ্ীর “কাশ্াপের দিবাকরং 
মন্ত্রে, লঙ্ষদীর অগ্লি দেওয়ায়ে 
লি 'দক্ষিণাবাকা করং 
বড় মজা এ ব্টাবসাটাতে, 
কত কল্‌ যে মোদের হাতে, 
এ ফল লাভ আর মন্ত্রের দৈর্ঘা 
ট্ দক্ষিণার অনুপাতে । 
সাঝে, এক পাড়া থেকে ধরি, 
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি, 


১৮২ 


রহন্ত সঙ্গীত। 


বাঁড়ী খাঁড়ী দুটো ফুল ফেলে দিয়ে, 
ছুশো কালীগুজে করি | 
পুজোর, কলসী না হ'লে মস্ত) 
কেমন, হই যে বিকার গ্রস্ত! 
পিতৃলোক সহ কর্তাকে করি, 
একদম নরকস্থ! 
আমর! ধর্ম্মাদাস দেবশর্শ্দা 
আমর। বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম, 
কিন্তু, নিজের বেলাঁয় খাঁটি জেনো, নেই, 
রর অকরণীয় কুকর্ম 
(আমর! বিলেত ফেরতা ক'ভাই সুর ) 
শ্ীরজনীকান্ত গেন। 


বুড়ো বুড়ি। 


বুড়ে। বুড়ি ছজনাতে মনের গিলে স্থুখে থাকৃত । 
বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ে! ছিল ভারি শাক্ত। 
হাত যখন ঝগড়া ঝাঁটি, প্রায়ই হ'ত লাঠালাঠি; 
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটী, পাড়ার লোকে খুলিশ ডাক্তো। 
হঠাৎ একদিন “দুত্তোর' বলে, কোথা বুড়ো গেল চলে, 
বুড়ী তখন বুড়োর জন্য কল্পে চক্ষু লবণাক্ত । 
শেষে বছর খানেক পরে, বুড়ো ফিরে এল ঘরে, 

১৮৩ 


রহন্ত দঙ্গীত। 


বুড়ী তখন রেঁধে বেড়ে তাঁকে ভারি খুসি রাখত । 

ঝগড়া ঝীঁটী গেল থেমে, মনের মিলে গভীর প্রেমে, 

বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গায়ে সাবান মাখত | 
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। 


বৈয়াকরণ-দম্পতির পত্রালাপ। 
(পত্র) 
কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি) 
যাঁবে বিরহের ভোগ, হবে গুভ-যোগ, 
_ দন্-সমাসে হইব বন্দী । 
তুমি মূল ধাতু আমি হে প্রত্যয়। 
তোমা! যে।গেঃআমার সার্থকত। হয়, 
কবে ব্যতি হ্যাতঃ স্যন্তির' ঘুচে যাবে ভয়, 
হুব বর্তমানের 'তিপ তস্‌ অস্তি 1 
আমি অবলা-কবিতা, তুমি অলঙ্কার, 
তোঁমা বিনে আমার কিসের অহঙ্কার, 
করিছে অনঙ্গ, ছন্দো৷ যতি ভঙ্গ, 
এসে সংশোধনের কর হে ফন্দি। 
(উত্তর) 
প্রিয়ে | হয়ে আছি বিরহে হসম্ত $ 


সুধু আধ খানা, কোনমতে রয়েছি জীবন্ত 1 
১৮৪ 


রহল্ত সঙ্গীত। 


প্রেয়সী প্রকৃতি তুমি, প্রত্যয়ের লীলাভূমি, 

তোমা বিনে কে আমারে ব্যাকরণে মান্ত ! 

অধ্যয়ন উঠেছে চাঁঙ্গে, রেতে যখন নিদ্রাভাঙগে, 

লুপ্ত 'অ' কারের মত, মরে থাকি জ্যান্ত । 

এ যে সন্ধি বিচ্ছেদের রাজ্য কবে হ'ব ক্বর্ভূবাচ্য, 

বিরহ অসমাঁপিকা ক্রিয়া, পাইনে অন্ত । 

প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মুল সূত্র, 

পেয়ে তোমার প্রেম পত্র, কচ্ছি হা হা হস্ত | 
শ্রীরজনীকান্ত সেন। 


বদলে গেল মত্টা। 


প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্মে আনাসক্ত, 

ৃ্ঠীয় এক নারীর প্রতি হা'লাম অনুর; 

বিশ্বাস হলো খৃষটধর্শে, ভজ্‌তে যাচ্ছি খষে, 

এমন সময় দিলেন পিতা! পদ্াঘাত এক পৃষ্ঠে 7 

ছেড়ে দিলাম পথ্টা বদলে গেল মতটা, 

( কারণ ) অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদ্‌লায়। 


চেয়ে দেখলাম নব্য ত্রাঙ্গ সম্প্রদায়ে স্পট, 
চচ্ষু বৌজা ভিন্ন নাইক অন্য কোনই কট, 
কাচিৎ ভশ্মীসহ দীফ্ষিত হব উক্ত ধর্ম, 


১৮৫ 


বহস্ত ঘঙ্ীত) 


এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু 2০. এ) 
ছেড়ে দ্রিলাঁম পথ্ট। ব্দূলে গেল মতটা, 
অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত ব্দ্‌লায়। 


নাল্তিকৈর এক দলের মধ্যে মিশ্লাম গিয়ে রঙে, 
0070৩) 1111] ও :209799:৮ 1592009 

পড়তে লাগ্লাম সঙ্গে; 
ভেসে যাবো য।বো হচ্ছি 2০৬] ও 099 এর বন্যায়, 
এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গুটীকতক বন্যায় 
ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা, 
অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদৃলায়। 


ছেড়ে দিলাম 73009:৮197)97991, 
নফস ও এ] এর চর্চায়, 

ছেলে দিলাম 1১98? ও 0%], আন্ততঃ নিজের খচ্চায়, 
বুঝছি বন্থঘোষের কাছে হিন্দুধর্মের অর্থে” 
এমন ময় পড়ে গেলাম %199501%5, র গর্ভে 
ছেড়ে দ্লাঘ পথটা-_বদূলে গ্নেল মতটা, 

,অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদ্লীয়। 


সে ধর্মটার ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরব্্মা, 


১৮৬ 


রহস্থা সঙ্গীত । 


এইটে কর্ব্ কর্বব রকম কচ্চি বোধগম্য, 

মিশিয়ে ও এনেছি প্রায় “আনি” ও বেদাল, 

এমন সময় হ'য়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ | 

ছেড়ে দিলাম পথ্টা বদলে গেল মতটা, 

অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদ্র্লায় 
প্রীদিজেন্দ্রলাল রায়। 


94 এয়া), 
বিভাস-মিশ্র_একতাল|। 


মে দিন নাহিক আর, কালিন্দী-যমুনীধার, 
নীপমূলে কানু নারিরাজে; 

এখন নৃতন তানে গ্রতিদিন ফ্টস্ম্যানে, 
ওয়ান্টেড, বংশীধ্বনি বাজে । 

সে ধ্বনিতে বঙ্গবাসী সকলেরি মন উদাসী 

* অঙ্গে লয়ে কাগজ কলম কালী; 

দাসখত লিখিয়ে তায়, বিকাইন্ে রাঙ্গা! পায়, 
জীবন যৌবন দেয় ডালি। ্ 

«ওয়ান্টেড, এ টিউটার ভরসা আছে ফিউাঁর 
ছ'মাস পরে হ'তে পারে পাকা, 


১৮৭ 


রহস্ক সঙ্গীত | 


বি এ, ঢাই ইংলিশে অনার, 
আবেদন তবে গ্রাহা তার, 

মাসিক বেতন পচিশটী টাকা । 
খাটুনি খুব কম আছে 
ইন্কুলেতে ঘণ্টা পাঁচে 
আর এই টিপিন ঘণ্টায় কাগজ পত্তর লেখা; 
ফিরে এসে ইন্কুল থেকে 
সেক্রেটারীর ছেলেটিকে, 

সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টা তিনেক দেখা । 
998810 বড় কাছাকাছি, 
অতি শীঘ্র বাছাবাঁছি, 

করতে হবে আঁর সময় নাই; 
চরিত্রের ৫:০০78০8%9 
চিটির জথাঁবের জন্য টিকেট, 

দিয়ে শীঘ্র আবেদন কর! ঢাই। 
মাসিক পাঁচ টাকায় থাকা) 
পছন্দ সই পাবেন বাঁসণ | 

« যাইতে হইবে উত্তর বজে ; 

4১109010029% গেলে পরে 
অতি অবিশ্যি মনে করে, 

একটি শিশি কুইনাইন নেবেন অঙ্গে । 


১৮৮ 


রহস্ত সঙ্গীত 1 


খমামর! পেলাম 10001108102 

হাজার হাজার 81019115000, 
পড়েছে এই ঢাকুরীটির জন্য ; 

তবে দেশের ছুঃখ কি আর, 

অতি নিকট ভারত উদ্ধার, 


বাঙ্গালী যুবক ধন্য ধন্য ! 
প্রীনোরগ্ন গুহ ঠাকুরতা। 





বর্ষা। 
বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌ টাপ,) 
বাতাসে পাতা করে ঝুগ ঝাঁপ, 
গ্রবল ঝড বহে, আজ্র কাঠাল সব, 
পড়িছে চারিদিকে ধুপ্‌ ধাঁপ্‌। 


বজ কড় মড় হাকে; 

গিশনী শুয়ে বৌমাকে, 

“কাপড় তোল্‌ বড়িতোল্‌্” ঘন হাকে; 
«অমনি ছাদের উপর দুপ্দাপ,। 


আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে, 
জোলো হাওয়া বহে বেগে, 
ছেলেরা বেরোতে না পেয়ে, রেখে, 
ঘর ভিতরে করে হুপ্‌ হাঁপ,। 

১৮৯ 


রহল্ত ম্সগীত। 
ছুটিল «একি হোল, ভাঁবি”, 
উর্ধলাঙ্গুল গাঁভী, 
এ জময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী, 
ফুলুরি খেতে হয় কুপ, কাপ, ৷ 


ুষ্টি,নামিল তোড়ে, . 

রাস্তা কর্দমে পোরে ; 

ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে, 
পিছলে পড়ে সব ছুপাপ,। 


ভিজিছে নিঝুম শাখী, 
শালিক ফিল টিয়া পাখী, 
আঁমি কি করি ভেবে না পেয়ে একাকী, 
ঘরেতে বোসে আছি চুপচাঁপ,। 
শ্রীদিজেন্দ্রলাল রায়। 


মৌতাত। 
হুরি বল্‌রে মন আমার। 

. মবদ্ীপে স্তরীকৃষ্ণচৈতন্য অধতার। 
এমন বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে? 
এখন দশঃবছরেরণডেঁপে। ছেলে চস্ম! ধরেছে ; 
আর, টেড়ী নইলে চুলের গৌঁড়ায় যায় না মলয় হাঁওয়া, 
রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন ছয় না যাঁছুর খাওয়া। 

হুরি বল্‌রে মন আমার ইত্যাদি । 


৯৯৪ 


) 


রহস্ত সঙ্গীত ৷ 


চবিবশ ঘণ্ট। চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আই-ঢাই, 
আর, এক পেয়ালা গর চা তো ভরে উঠেই চাই) 
সাহেবের, খুসি ভিন্ন বিফল নাঁশা, চাকরী ভিন্ন প্রাণ; 
উপহার-শৃন্ সাপ্তাহিক, আর প্রচার-শুন্য দন, 

হরি বলরে মন আমার ইত্যদি। 


একটু চুট্কী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ; 
7০০৮০ ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কউসহ; 
কালোফিতে নইলে পায় না পোড়ার চোখে কান্না; 
একটু পলাগু,র সদ্গন্ধ ভিন্ন হয় না মাংস-রান্ন| । 
হরি বলরে মন আমার ইত্যাদি । 


মাসিক-পত্র আর কাটে না ছোট গল্প ছাড়া) 
আর, সপ্তাহিকট। ভাল চলে গাল দিলে বেয়ণড়। ; 
সাহেরব-ঘেযা ন। হ'লে আর হয় না পদোন্নতি; 
সত্যাসত্য দেখলে এখন চলে না ওকালতি। 

হরি বল্রে মন আমার ইত্যান্দি। 


আদালতের কধর্ষ্ে কেবল আমলাদের দাও খেঁসা 
আর, ভাল কাপড় গয়না ভিন্ন, যায় না গিন্ীর গোঁসা ; 
একবার, বিলেত ঘুরে না এলে ভাই ঘোঁচে না গোজন্ম; 
আর গিনীর ঝাঁটা নইলে, শক্ত হয় না পুষ্টের চর্ম 

হরি বল্রে মন আমার ইত্যাদি। 


১৯৯ 


বহস্ত সঙ্গীত | 


একটু, এটা, ওটা, সেটা ছাড়া জমে না৷ (যে মজা, 

একটি সেবাদাসী নৈলে আর তো হয় ন। কৃষ্ণ-ভজা) 

নাটক দেখতে নিষেধ কর্লেই বাঁপটি হয়ে যান বদ্‌, 

এখন, জবর ছাড়ে না বিনে একটু টাট কা 01119807১7১; 
হরি বল্রে মন আমার ইত্যাদি! 


বিজ্ঞাপনের ঢটক ভিন্ন ওষধ কাটে কার? 

আর “এড কোম্পানি” নাম না দিলে, দোকান টলাই ভার! 

এখন ফল, ফুল, অলি, টাদ, মলয়া ভিন্ন হয় না পদ্চ, 

দেখো, কৌন ব্যাগ।রে যশঃ পাঁবে নাঁ, বিনে একটু নগ্য 
হরি বল্রে মন আমার ইত্যাদি । 


ভাল হে চৈতগ্য গোসাএ্রী, জিজ্ঞাসি এক কথা, 
আবার, কৃষ্ণঅবতাঁরে গ্রভু, গরু পাবেন কোঁখা ? 
আর গৌর অব্তারে গোগাএদী, কিসে ছাইবেন খেল? 
মৌতাতী এই কান্তের মনে সেই বেধেছে গোল! 
হরি বল্রে মন আমার ইত্যাদি । 
স্রীরজনীকান্ত সেন। 


নন্দলাল। 
নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ-_ 


স্বদেশের তরে ঘা ফোঁরেই হউক, শ্বীখিবেই সে জীবন । 
১৯২ 


সহস্ত সঙ্গীত। 


সকলে বলিল “আহাহা কর কি, কর কি নন্দলাল ? 
নূন্দ বলিল “বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ? 

আমি না করিলে কে করিবে আন্ত উদ্ধার এই দেশ 1, 
তখন অকলে কহিল “বাহবা বাহথা বাহবা! বেশ 1% 


নন্দর ভাই কলেরায় মরে দেখিবে তাহারে কেবা ? 
দকলে বলিল 'যাঁও না নন্দ করনা ভাইয়ের সেবা! 
নন্দ বলিল 'ভাইয়ের জন্য জীবনটা যদি দিই, 

না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ? 
'বাঁচাটা আমর অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক ; 
তখন দলে বলিল 'হী হা হী তা বটে তা বটে ঠিক।” 


নন্দ একদা হঠাঁৎ একটা কাগজ করিল বাহির, 
গালি দিয়া, সবে গঞ্ভে পছ্ছে বিদ্যা করিল জাহির ; 
পড়িণ ধন্য, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়! খুন, রি 
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ | 
খাইতে ধবিল লুচি ও ছোকা ও দন্দেশ থাঁল থাল, 
তখন নকলে বলিল “বাঁহব! বাঁহব নন্দলাল 1 


নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি? 
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি; 
মন্দ বলিল “আহাহ! কর কি কর কি ছাড়না ছাঁই, 
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাঁই 


১৯৩ 
১৩ 


রহস্ত সঙ্গীত | 


বল ক বিঘ নাকে দিব খৎ যা বল করিব তাহা ) 
তখন সকলে বলিল “বাহব! বাঁহব। বাহবা! বাহ ! 


নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির কোথা! ঘটে কি জানি; 

চড়িত না গাঁড়ী কি জানি কখন উল্টায় গাঁড়ীখানি, 

নৌকা ফি সন.ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিষণ হয়; 

হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ী চাপা পড়া ভয়, 

তাই শুয়ে শুয়ে কফে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল। 

সকলে বলিল ভ্যাঁলারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল ॥ 
স্ীদ্বিজেন্্রলাল বায় । 


সন্দেশ। 
উচু, সন্দেশ বঁদে গজ| মতিচুর, 
রসকর| সরপুরিয়! ; 
উহু গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি ! 
কত না বুদ্ধি করিয়া। 
যদ্দি দাও তাহ! খালি আঃ, 
মদীয় বদনে ঢালিয়া, 
উহু কোথায় লাগে বা কোরমা কাবা" 
রী কোথায় পোলাও কাঁলিয়া ; 
উহ খাই তাহা হ'লে চক্ষু মুদিয়া, 
চিৎ হইয়া না নড়িয়া। 


১৯৪ 


রূহন্ত সর্গীত। 


আহা ক্ীর হোত যদি ভারত জলধি, 
ছাঁনা হ'ত যদি হিমীলয়, 
আহা পারিভাম পিছু করে নিতে কিছু 
স্থবিধা হয় ত মহাশয়; 
অথবা দেখিয়] শুনিয়া 
বেড়াতাম গুণ, গুনিয়া, 
আহা ময়রা দোকানে মাছি হয়ে যদ্দি-_ 
কি মজারি হো+ত ছুনিয়া ; 
আহা বেজায় বেদম বেমালুম তাহা 
খাইতাম হয়ে মরিয়া? । 


ওহো না রাখিত বাঁধি সন্দেশ আদি 
,. সংসারে এই সমুদ্বায়, 
ওহো হয়ে মুনি ধষি, ছু'টে কোন দিশি 
যেতাম হয়ত মহাশয় ! 
পেলাম না শুধু হরিহে! 
খাইতে উদর ভরিয়ে, 
ওহো৷ না, খেতেই যায় ভরিয়া! উদর, 
পন্দেশ থাকে পড়িয়ে ; 
মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, 
চোখে বহেষায় দরিয়া । 
শ্রীঘিজেন্্রলাল রায়। 


১৯৫ 


রহন্ত নলীত। 
ওদরিক। 
মনোহর অই-গড়-খেম্টা । 
যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে রাত, 
পাঁন্তোয়৷ শত শত; 
আরসরষের মত হ'ত মিহিদানা, 
বিয়া বুটের মত | 
€ প্রতি বিঘ! ধিশ মন করে ফল্তো! গো) ) 
(আমি তুলে রাখিতাঁম-বুদে মিহিদীন। গোল! বেঁধে 3) 
(বেচ্তাম ন| হে, গোলায় চাবি দিয়ে, ঢাবি কাছে রাখিতাম।) 
যদি তালের মতন হতো! ছ্যানা-বড়া। 
ধানের মতন চধি; 
( আমি বুনে যে দিতাম--ধানের মতন ছড়িয়ে ছড়িয়ে ) 
€ চষি এক কাটা দিলে, দশ মণ হতো ) 
আর তরমুজ ঘদি রসগোল্লা হ'ত, 
দেখে প্রাণ হ'ত খুসি । 
(আমি পাহারা দিতাম, কুঁড়ে বেঁধে, ) 
(সার! রাত তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) 
( খেক্শিয়াল আর চোর তাড়াতাম ॥”) 
যেমন সরোবর মাঝে কমলের বনে, 
শত শত পন্মশ্পাতা, 
তেমনি ক্ষীর-সরসীতে, শত শত লুচি 
যদি রেখে দিত ধাতা! 


১৯৬ 


রহস্ত সর্মীত | 
( আমি নেমে যে যেতাঁল, ক্ষীর-সরোবর-ঘন-জলে, ) . 
€ গাম্ছ। প'রে নেমে যে যেতাম । ) 
যর্দি, বিলিতি কুম্ড়ো হতো লেডিকিনি! 
পটোলের মত পুলি ; 
আর পায়েসের গঙ্গা বয়ে যেত, পাঁন 
কর্তাম ছুহাতে তুলি, । 
(আমি ডুবে যে যেতাম, দেই নধা-তরঙ্গে, ) 
(আর উঠতাম না হে, গ্িন্নি ডেকে ডেকে কেঁদে মরতো । ) 
সকলিত হবে বিজ্ঞানের বলে, 
+ নাহি অসম্ভব কর্ম; 
শুধু, এই খেদ, কান্ত আগে মরে যাবে 
'আর হবে না মানব জন্ম। 
€ আরু খেতে পাঁবে না, মানব জন্মা আর হবে না.) 
( শেয়াল কি কুকুর হবে খেতে পাবে না) 
€( আর সবাই খাবে গো তাকিয়ে দেখবে ) 
( সবাই তাড়া ছুড়ো৷ ক'রে খেদিয়ে দেবে গো 
খেতে পাবে না )॥ 
শ্রীরজনীকান্ত সেন। 


১৯৭ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ। 
ন্বিন্িন সঙ্ীত। 
পিলু-বারৌয়া--যগু। 
কর্ত যে স্থুরস তুমি মধুর সঙ্গীত রে । 
মানব-চিত-রঞ্জন পরম রতন রে | 
দেবধি নারদ কণ্ে বাজি অনুগ্ষণ রে, 
বিলাইতে দিব্য প্রেম দেব-নিকরে রে। 
ছিলে ব্বর্গধামে ভূমি মোহিতে অমরে রেঃ 
কৃতার্থ করিতে নরে এলে মর্তপুরে রে। * 
ভাগ! মানব হায় আপনার দোষে রে, 
তোমা হেন ধন পেয়ে কি দশা। করেছে,রে। 
প্রীপুণ্তরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়! 


মিআএ-বারৌয়া-_ম্ধ্যমান । 


শুধু বিযাদ রাঁগিনী, হৃদে জাগে, 
আমি কেমনে গাহিব হরষ গাঁল।" 
" হৃদয়ের মহোত্সবে 
কভু এ ক্ষীণ-কণ্ট, 
আপন উল্লাসে গাহিত গান; 
এবে বিষাঁদের অশ্রু নিয়ে হাঁসির ভান। 


১৯৮ 


বিবিধ সগীগ্ক। 
ভৈরবী-মিশ--একতাল! । 


পাখি, এই যে গাহিলি গাছে। 
কেন চুপ দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি 
এসেছি যেমন কাছে ' 
এখনও ফোঁটেনি তারা, 
এখনও সুধার-ধারা, 
ঝরেনিকো পাখি ধরণীর গাঁয় আকাশে ভরা আছে; 
ঢেলেছ সমীরে তাঁন, 
স্ুধার কলসে অলসে ভরালি 
ভুলি কি গেলিরে গাঁন, 
নিশার আবেশে অবশে মাতিয়ে 
আখি কি মুদিয়া গেছে । 


পলি 


বেহাগ__কাওয়ালী। 


নাচে তালে তালে সমীর হিল্লোলে 
মনোন্খে তরুশাখে পাখী । 
মোহন ঝঙ্কারে গাহিছে পাঁপিখা, 
মধুর সরে থাকি থাকি। 
মৃছুল পবন রহিয়া রহিয়া 
কুসুম স্থবাঁস দিছে বিলাইয়া, 


১ম 


বিবিধ দর্গীত। 
_ কি স্থখ আবেশে ভূবন ভরিল) 
স্বর-তরজে আপন! ভুলিয়া, 
বৃক্ষ বর্ষে ফুল শাখা আন্দোলিয়া, 
স্থখের পরশে প্রাণ উঠে কীপি কীপি। 
| শ্রীপথশনন শন্ম্মা। 


ভৈরবী-মিশ্রু- আঁড়াঠেক।) 


পাগলকে যে পাগল ভাবে ; 
সেই পাগল কি এ পাগল পাগল, 
একদিন সেটা বোঝা যাবে । 
নয়কে পাগল ভূবন' পরে, 
কেউ বা পাগল মানের তরে, 
কেউ বা পাগল রূপের লাগি, 
”.. ক্ষেউ ঝা পাগল ধনলোভে। 
নিমাই সন্যাসী হ'ল প্রেমে পাগল হ'য়ে শুনি, 
জ্বানে পাগল হ'য়ে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে হ'ল মুনি ; 
ব্রহ্মা পাগল ধ্যান করি, 
পরের জন্য পাঁগল হরি, 
ভাবে পাঁগল শ্মশানবাসী, 
বেড়ায় ভোলা উদ্দাস ভাঁবে। 
শ্রীদিজেন্দ্রলাল রাঁয়। 


২০০ 


বিবিধ সঙ্গীত। 


বিভাষ-মিশ্র-_খয়রা । 
দাদা অভি, কেন যাবি, সে ঘোর শাশানে। 
সে তো যুদ্ধক্ষেত্র নয়, মৃত্যুর আলয়, 
কত হত হয় সেখানে। 
কেহ-সুত্রে গাঁথ। দাদা, তৌর আমার জ্টুবন, 
€ সে যে স্বভাব গাঁথা, তুমি আমি কেউ গঁথি নাই।) 
বীধা রবে যাব জীবন, 
(জীবন অমূল্য ধন, কেন দিবি বিসর্জন, ) 
এমন সোণার সংসার আনন্দ বাজার, 
, কত শোভা এই ভুবনে । 
খেল দিয়ে ভূলাইয়ে, আমায় ফেলে যাঁবি, 
€আমি খেল্‌্বো না ভাই, সঙ্গী বিনে শুন্ধপ্রাণে, ) 
দেই সব খেলা সাঙ্গ হ'ল, 
(এখন কান্তে হবে, ওগো দিনে দিনে সবাই যাবে, ) 
প্রাণ কীদে থেকে থেকে তোর মুখ দেখে 
যাবি আমায় ফেলে কোন প্রাণে ॥ 
(অভিমন্যু বধ ।) 


রাজা রামমোহন রায়। 
বিঁঝিট--আড়াঠেক। 
কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন । 
তোমার জন্মভূমি ভারত ভূমি হয়েছে কি স্ুশোতন। 


২৯১ 


বিবিধ সর্দীত। 
" যে বৃক্ষ রোগিলে তুগি, ছাইল তাই বঙ্গভূমি 
ফল পুষ্প পত্র তার হইয়াছে অগণন। 

আশা তব ছিল মাত্র) বুঝিবে লোক সত্য-তত্ব, 
কিন্তু কিবা পরিবর্তন হয়েছে এখন ; 

তোমায়ু যার! করিত পীড়ন, তাঁদের সন্তানগণঃ 
কৃতজ্ঞতা উপহার তোমায় করিছে অর্পণ । 

দীননাথ অধ্যেতা ৷ 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর । 
জয়জয়স্তী--একতালা ৷ 


কি লোক বিষ্তাসাঁগর মহাশয় । 
* বুদর্শী বিন্ত, পুণ্যবান্‌ প্রাজ্ঞ, 
দয়ার সাগর, সাঁধু দয়াময়। 
ব্যুৎ্পন্ন-কেশরী শান্স-সংক্ষারে, 
অর্ধব-শাস্ত্র-বেত্তা, স্ুপারগ বিচারে) 
মহাকবি কাব্যে মহোদয় | * 
অসন্তব এতগুণ একাধারে, 
বুদ্ধিতে বৌধ হয় বৃহস্পতি হারে, 
প্রাণপণে যত্বু পর-উপকারে, 
অতি সাধু সরল হৃদয় । 
২৯২ 


বিবিধ মনীত। 


মহাত্বার যে সব চিহ্ন স্তুলক্ষণ। 
সাগরের শরীরে আছে বিলক্ষণ, 
কলম্ক-রহিত, পৃথিবী-পুজিত, 
প্রশংসাই ধার সমুদয়) 
সৎপথের-পথিক, সতকর্মরত, ৪ 
বিগ্ভাবীজ-বপনে আঁছেন অবিরত, 
বিধবা-বিবাহে ব্রহ্মাণ্ড-বিখ্যাত, 
আনেকে পেয়েছে পরিচয় । 
স্বদেশের সদাই উন্নতি-পাধনে। 
বসাইবে নরে স্থখের সোপানে 
এই বাগ কেবল করেন মনে মনে, 
কিরূপে কি কৌশলে হয় । 
ঘুচাইতে দেশের যত কুসংস্কার, 
বিপ্লব করাতে কুৎসির্ত ব্যবহার; 
উপদেশচ্ছলে গ্রন্থ সব প্রচার, 
করেছেন যা আর হবার নয় । 
পুস্তকে মাসিক বে টাকাটা আয়, 
দানে অননদানে প্রায় সব যায়, 
নিজ অশুনে বদনে যওকিঞিৎ খ্যয়, 
নিতীস্ত যা নইলে নয় । 
কত স্থানে কত দরিদ্র সম্তান, ' 


বিদ্যালয়ে থেকে. হ'তেছে বিদ্বান, 
২০৩ 


বিবিধ পলগীত। 
গ্কুলের বেতন করিছেন প্রদান, 
আননিত হয়ে অতিশয় । 
আস্থখের বৃদ্ধি ভেবে পরীধীন, 
পুজনীয় পরে দিয়ে রিজাইন, 
কালযাপন করিলেন থাঁকিয়ে স্বাধীন, 
_ হয়েছেন স্তৃখী স্থুনিশ্চয়। 
মুক্তকণ্টে প্যারী কবিরত্ব বলে, , 
বঙ্গবাসিগণের বহুপুণ্য বলে, 
যশস্তত্ত রাখিতে ভূতলে, 


বঙ্গাকাশে ঈশ্বর চক্র্রোদয়। . , 
প্যারীমৌহন কবিরত্ব । 


মাইকেল মধুক্জদন দত্ত। 
বাগেশ্রী__আড়াঠেকা। , 
কে"রচিবে*মধুচগ্ মধুকর মধু বিনে 
মধুহীন বঙ্জভূমি, হইয়াছে এত দিনে । 
কুহকী কল্পন! বালে, কে আঁনিবে রঙস্হলে, 
কুমারী কৃষ্ণা কমলে, মোহিতে মনে । , 
কে অপূর্ব তান লয়ে, বীররসে মাতা ইয়ে, 
শুনাইবে"মেঘনাদে গভীর গর্জনে। 
বীর নাদে অন্বুনাদে। কে আনিবে মেঘনাদে, 


রাঁদিবে"প্রমীলাদনে, কেলি বিপিনে। 
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। 


২১৪ 


বিবিধ সঙ্গীত। 


বাম পরমহংস দেব। 

(আমি) সাধে কীদি। 
হৃদয়-রঞ্তীনে, না/হেরে নয়নে কেগনে প্রাণ বাঁধি। 
বিদায় দ্ি'ছি পাষাণ প্রাণে, চাব কাঁর মুখ পাঁনে, 
ফুল্প ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোঁড়াবিধি হ'ল বাদী । 
ভাবে ভোর! ম।তোয়ারা, ছুনয়নে বহে ধারা$ 
ঢোগলে ঢো'লে নেচে কুতৃহলে, এস গুণনিধি সাধি। 
চলে গেলে আর এলে না, জীব ত হুরিনীম পেলে না 


পার পাবে ন! খণে, দীনহীনে পদে কর অপরাধী । 
শ্রীগিরিশ্চন্দ্র ঘোষ । 


শঙ্করা-_একতালা। 


সুখের কথা বোলো না আর, বুঝেছি স্থুখ কেবল ফাঁকি । 
ছুঃখে আছি, আছি ভাল, ছুঃখেই আমি ভাল থাকি। 
£খ আমার প্রাণের*সখা,* 
সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা, 
দুদণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি । 
দয় করে মৌর ঘরে, মুখ পায়ের ধূল1 ঝাড়েন যবে 
চোখের বারি চেপে রেখে, মুখের হাসি হাস্‌তে হবে ) 
চোখের বারি দেখলে পরে,* 
সুখ চ'লে যান বিরাগ ভরে, ৯” 


£ধ তখন কোলে ধরে, আঁদর ক'রে মুছায়'জীখি। 
শরীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় । 


২৫ 


বিবিধ সৃঙ্দীত। 
ইমনকল্যান__-একতাঁলা । 


সুন্দর হৃদিরগ্রন তুমি নন্দন-ফুলহার। 
তুমি অনস্ত নব-বসস্ত অন্তরে আগার 
নীল অন্বর চুম্মন-ন্ত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত, 

অঞ্চল (ঘরি সঙ্গীত যত গুপ্জারে শতবার । 

ঝলসিছে শত ইন্দু-কিরণ, পুলকিছে ফুল-গন্ধ, 

চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ; 
ছিড়ি মর্মের শত বন্ধন, তোঁমা পানে ধায় যত ক্রন্দন, 

লও হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার | .. 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। 


মিআ__কাওয়ালী। 


জাগো পুরবাসি! ভ্গবত-প্রেমপিয়াসি 1 
আজি এ শুভদিনে, 
কিবা বহিছে করুণা-রস-মধু-ধাঁরা 
শীতল বিমল' ভগবত-করুণা-রস-মধুধারা | , 
. শূন্য হৃদয় লয়ে নিরাশার পথ চেয়ে, 
ঝররষ কাহার কাটিয়াছে, . 
এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমনতর, 
জগতের ঠর জননীর কাছে। 
২৬. 


| বিবিধ সঙ্গীত । 


কার অতি দ্রীনহীন বিরস বদন ? 
গগে। ধুলায় ধুসর মলিন বসন, ? 
ছুঃখী কেবা আছ, শুনগো! বারতা, রাজা 
ডেকেছেন তোমারে জগতের মাতা ॥ : 
জ্রীউপেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী । । 
7 পু 


মঙ্জল-বিভাস--একতালা | 


নাথ বাম,কি বস্ত সাধারণ । 
দুভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ 'সে ভবতারণ। 
তার সনে কি তোমার রণ সাঁজে, 
ছি ছি রণে সাজ কি কারণ। 
যেরামপদ, পুজেন ত্রদ্মা তুলসীতে, 
অনিলে তীর দীতে বংশ বিনাশিতে, * : * 
কাটলে স্থখের তরু স্বীয় কর্্মাদিতে, 
* "না শুনে কা'র.বারণ। 
. একবার নুয়ন মুদে দেখলে নাহে চিতে, 
তোমার কোপিতে, শ্রীরাম জগৎ পিতে, 
জগন্মাতা সীতে, কপিতে, সেইকরে, 
কোপিতে মান হরণ। . 
দার্শরথি রায় ৷ 


তে 


বিবিধ স্গীত। 
আলেয়া_একতালা ৷ 


রামের তুল্য পুজ্স কেব। পাঁয়। 
এ সব অনিত্য কুপুক্র, অন্তে কে হয় খিত্র, 
বিচিত্র দশরথের পুত্র, যাঁর গুণ শ্রবণ মাত্র, 
ত্রিদেত্র 'রবি-পুত্র দুরে যায়। 
ধন্য দশরথ প্রীরাম-ধনে ধনী, 
রত্ুগর্ভা রাণী দে কৌশল্যা ধনী, 
এমন পুত্র গর্ভে ধরেন ধনী, 
জন্বোন স্থৃবধুনী ধাঁর পায় । 
দাঁশরথি রায়। 
তৈববী--একতাল! । 
দিন গত কিন্তু নয হে রাম, তোমার চরণে এ দীন, গত। 
আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে দেওহে চুর 
1.5. হলাম চরণে শরণাঁগত ৭ 
সতসঙ্গে হয়ে স্বতস্তর করি অসছ ক্রিয়া “দতত, 
তোমায় শত শত মন্দ, বল্লাম থে রামচজ্, 
না ভাবিয়ে ভবিস্াত। 
ওহে গুণধাম স্বগুণ প্রকাশো, গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ, 
স্বগুণে তারিলেন্কি পৌরুষ, সেতো স্বগুণে পাবে সুপথ, 
জনদীন্জঠরে কঠোর যন্ত্রণা, আর দ্রিবে হে রাম কত; 
ওহে দশরথাতুজ দাশরথি, চাও দ্ীশরথির গতায়াত। 
দাশরথি রায় । 
২৮ 


বিবিধ সঙ্গীত | 


উদ্ধাহ বিষয়ক। ্ 
বাহাব-_বাঁপতাল। 

মগন সবে প্রেমমধু পাঁনে হে--আজি কি আনন্দ প্রাণে । 
"ছুটে হরয-তরজ অনস্ভেরি পাঁণে। 

মধুর গিরি শিবরি, মধু সাগর অশ্বর, ? 

মধুর শশী, মধুর নিশি, মাধুরী ছুটা শ্রাণে। 

এক তুমি অমর কৰি ঢালিছ মাধুরী 

কিবা বাঁজে তব বিশ্ব-বেণু মধুর কলতানে ৷ 

যাহে কোটা ববি শশী, এক হয় তোমাতে গসরিশি, 


ন্বটাও সেই মধুমিলন মল বিধানে | 
শীপ্রয়নাথ ভট্টাচার্য্য । 


প্র সাহানা--যৎ। 
গভদ্রিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মহন, ” 
ছুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ । " 
ওই চরণের কাছে, দেখ গো পড়িয়া আছে, 
তোমার দক্ষিণ হস্তে তুলে লও রাঁজ-রাঁজ। 
এক সুত্র দিয়ে দেব গেঁথে রাঁখ এক সাথে) 
টুটেনা ছিড়েনা যেন থাকে যেন ওইনহাতে। 
তোমার শিশির দিয়ে; রাখ তাঁকে বাঁচাইয়ে। ০ 
কি জানি গুকায় পাছে সংসার রৌজের মাঝে ॥ 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর । 
২০ল, 


১৪ গালা ৪ 





রঙ 


বিবিধ সঙ্গীত। 
. 2.7" ধুনমিআকাওয়ালি। 
প্রিয়তম, দাও নব প্রীতি ফুলহাঁর। 
বাধ প্রেম মাল্যে হৃদয় দৌহার। 
: . নব মন্ত্রে জাগাও প্রাণ, নৰ ভকতি কর দান, 
গ্রীতি কান্সন মাঝে বিরচ নব সংসার |. 
চির সঙ্গী তুমি প্রভু, থাক চিরদিন পাঁথেঃ 
রাঁখো অনিমেষ আখি কঠিন জীবন পথে, 
হইলে পরিদ্রান্ত গরাণ, করিয়ে প্রেম-ছায়! দান, 
হৃদয়ে ক'রো৷ হে দেব নব শকতি সঞ্চার ॥ 
“ স্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল। 





ইমন্-ভূপালী-_কাওয়ালী।' 
স্খে থাক আর সখী কর সবে 
-তোমীদের প্রেম ধন্য হোক. ভবে । 
মুগলের পথে থেকো নিরন্তর, 
. মহত্বের পরে রাখিও নির্ভর, 
পুব সত্য তাঁরে ধ্রুব তার! কর 
'দংশয় নিশীথে সংসার অর্ণবে |... 
চিরণধাময় প্রেমের মিলন 
মধুর করিয়া রাখুক জীবন, 
দুজনার বলে সবল ছুজন 
জীবনের কাজ সাঁথিও নীরবে। 


২৯০ 


সর কিছু দুরে গিয়েছে চলি টেনেছে তীরি পানে, 


বধ সনদীত। 


কত সুখ আছে, কত অতল; ৪ 

প্রেমবলে তবু থাঁকিও অটল, 

তীহাঁরি ইচ্ছ। হউক সফল .. 

বিপদে সম্পদে শোকে উত্সবে ॥ : . 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1” 





সিদ্ধু-_তেওরা ] 
যে কেহ মোরে “+য়াছে সুখ, দিয়েছে তার পরিচয়, 
. .. নবারে আমি নমি। 
যে কেহ মোরে দিয়াছে ছুঃখ দিয়েছে তাঁর পরিচয় 
দবারে আমি নমি। 
: যে.কেহ মোরে রেখেছে ভাল, 
: জেলেছে খবরে তীহারি আলো, 
'ভাদেরি মাঝে সবারে আজি যেচেছি স্টারি পরিচয়, - 
" বারে আমি নমি 1..." 
যা ফি আছে এসেছে কাছে. এনেছে, তারে প্রাণে . 


ং 






ৃ্‌ "... : - সবারে আমি নমি। 
জানি বা আমি নাহি ব! জানি, ॥ 

..- 'মানিবা আমি নাহি বা মানি, | . 
নয়ন মেলি নিখিলে আমি. পেয়েছি জর ৰ 
 অবারে আমি নমি। 25: 

জীবীকানাথ দা ।. দে 





